


:£/ 818 


গৃহস্থ-গ্ন্থাবলী--১৩ 


গাহস্থ্য-প্রমঙ্গ 


শীণরচন্্র দেব কবির সযোভিব্বিশারদ 


প্রথম সংস্করণ 
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গৃহস্থ পাব্লিসিং হাউস 
২৪ নং, মিডিল রোড, ইটালী, 
কলিকাত।। 


মর্বন্বতথ সংরক্ষিত । ] [মুল্য ১২ এক টাক। মাও, 


প্রকাশক 
শররামরাখাল ঘোষ 
স্বত্বাধিকারী 
“থৃহস্থ পাব্লিশিং হাউস্‌” 
২৪ নং, মিডিল রোড, ইটালি, 
কলিকাতা । 


প্রিপ্টার 
শ্রীংতীন্ত্রনাথ দে 
ই্ডিআ্া ০ঞ্রস্ন? 
২৪ নত, মিভল রোড, ইটালি, 
কলিকাতা! । 
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লেখকের নিবেদন 


"গৃহস্থ পত্রে*র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রামরাখাল ঘোষ মহাশয়ের 
ইচ্ছানুসারে আমি আমার লিখিত প্রবন্ধ "গাহ্‌স্থ্-প্রসঙ্গে”র অবশিষ্টাংশ 
লিখিয়া তাহাকেই উহার স্বত্ব দ্িলাম। তিনিই উহ] প্রকাশ করিয়া 
প্রচারিত করিতেছেন। 


যখন ইহা প্গৃহস্থেশ্র প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রচারিত হয়, তখন 
আমার এবুপ আশা ছিল না যে উহা আবার কোনও দিন পুস্তকা- 
কারে প্রকাশিত হইবে। তখন “গৃহস্থ” পরিচালনের গুরু ভার আমার 
উপর ছিল? কাজেই উহাতে আমাকে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে 
হইয়াছিল। আমি আত্মগ্রকাশে একান্ত অসম্মত ছিলাম। তাই 
আমার প্রবন্ধের অধিকাংশই অঅন্কিম্থওন্ন স্বাক্ষরিত--কয়েকটি 
প্রবন্ধ শু্রীহীন্ন পগপকল” এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ০্রন্মান্নল্ছ 
নামেও স্বাক্ষরিত আছে। কেবল এই "গাহস্থ্-প্রসঙ্গে* আমার নামের 
আদ্য অক্ষর ভতরীস্ণ দেওগা আছে। নান৷ প্রতিবন্ধকে আমি আমার 
আঁভলাধাম্রূপ শিক্ষালাভ করিয়! প্রকৃত মনুষাত্ব লাতে সমর্থ হইতেছি 
ন| বলিয়াই আমি আমার অধিকাংশ লেখাই অবিঞ্চন বলিয়। 
স্বাক্ষর করিতাম। 


পনর ষোল বছর বয়স হইতেই আমার পদা ও গান লিখিবার 
বাতিক আছে। লোকে আমায় শৈশব হইতেই পাগলন বলে) 
এ্থখ্যাতিটা আমি প্রথমেই পাঠশালায়, পরে বিদ্যালয়ের সহপাঠি- 
গণের নিকটই পাইয়াছিলাম। আমার প্রথম শিক্ষাদাভাগণের অনেকে 


চা 


আমায় এই মধুর নামে ডাকিতেন, আমি তাহাতে কোনও দিন কাহার 
উপর বিরক্ত নহি। বরং একদিন অ'মার সমবয়সী ক্রীড়াস্থলে আমায় 
"প'গল” বলায় আমি এই গানটি উপস্থিত বচন! করিয়া! তাহাদিগকে 
জনাইয়! দ্িয়াছিলাম-_ 
আমায় সবাই পাগল বলে। 
পাগল বলে গে। আনন্দ 
আমায় সবাই পাগল বলে। 
বলুক তাতে ক্ষতি কি মা 
আমি ত তোদের পাগল। ছেলে । 
বাবা পাগল মাও পাগল 
কি দোষ ছেলে পাগল হলে__ 
আমি মনের সাধে তার বলে 
বেড়াব ম! হেসে থেলে ॥ 
এ গানটি পরে আরও বাড়াইয়। আমার একখানি পুষ্তকে দিয়াছি। 
আমার পাগল নামের ইতিবৃত্ত এই । এখন “প্রেমানম্দ* নামের 
ইতিবৃত্ত শুচুন। ১২৮৫ সালের পুজার পর আমার এক বন্ধুর সহিত 
বিতর্ক হয়। তিনি "লোকে কষ্ট পা” এন্প্ত প্রভগবানকে নির্দিয় বলিতে 
চান। আমি বলিতে ঢাই ওরূপ কষ্ট তার নিজরুত কর্মফল। শ্রীভগ- 
বানের বিধিবশে কষ্ট পেয়ে, যাতে আর না কষ্ট পেতে হয় এমন অবস্থায় 
তারে আনিবার জন্থ। বাপ মায়ে রুগ্ন ছেলেকে যেমন ধধ খাওয়ান 
কিন্তু মিষ্টান্ন দেন না, ও সেইরকম জয়ার চিহ্ন বট নির্রনতার লক্ষণ নয়। 
তিনি প্রেমময় । বন্ধুটি কয়েকটি দৃষলাস্ত দিয়ে আমায় পুনঃ পুনঃ তার 
নির্দম়তার প্রমাণ দিতে চে্। করেছিলেন) কিন্তু আমি শ্রীভগবানের কৃপায় 
সেই আপাততঃ নির্দয়তাই থে শ্রীভগবানের করুণময়ত্ব__প্রেমময়ত্বেরই 


তক 


নিদর্শন তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেই বিতর্ক স্থলে আমার 
বন্ধুর একজন খুল্লিতাত উপস্থিত ছিলেন। তখন তাহাকে চিনিতাম 
না, এখন বেশ ভালরূপেই চিনিয়াছি। তিনিই আমার তৃতীয় জ্যোতিষ- 
গুরু পরম পণ্ডিত ও সাধক শ্রীযুক্ত মহেশ্বর জ্যোতিতূর্ষিণ তটটাচার্ধ্য। 
তিনি বলিলেন, "সারদা বাবা, আর অনর্থক বিতণ্ডা নিপ্রয়োজন। 
তুমিই পরাস্ত হয়েছ, শ্ভগবান্‌ প্রেমময়, একথা নিশ্চয় ।* ভার পর 
আমায় বলিলেন প্বাব! তোমায় চিনি না কিন্তু তোমাদের তর্কমধে। 
শুন্ঙ্গাম তুমি কবিত। ও গান টান লিখে দিয়ে কিছু কিছু উপার্জন 
কর। আমার ওশক্তি নাই। আমি তোমায় 'কমলার ব্রত” বিবরণ 
দিব। তুমি ছু" পাচ দিনের মধ্যেই পাবে। তুমি সেই ব্রতকথ৷ পদে 
রচনা করে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের পাঠযোগ্য একখান! স্থ্জ 
পুস্তিকা লিখে আমায় দেখিও, তার পর প্রকাশও করবার চেষ্টা 
ক'রো। আজ থেকে আমি তোমায় 'প্রেমানক্দ” উপাধি দিলাম 1” 

আমি বলিলাম, “আশীর্বাদ করুন যেন তার প্রেমানন্দে বিভোর 
হয়েই জীবনটা কাটাতে পারি।* তার আদিষ্ট ব্রকথাতেই আমি 
এ নাম প্রথমেই ব)বহার করিয়া! ছিলীম। বই খানি লিখিয়াছি, তাহাকে 
দেখাইয়াছি, কবিবর রাঙ্জরু্চ রায় জীবিত থাকিলে ছাপাইতেও 
পারিতাম। কিন্তু ছাপ! হয় নাই, কখনও হইবে কি ন| জানি না। প্রেম- 
ময়ের কথ! লিখিলে প্রায়শঃ এ প্রেমানন্দই আমার স্বাক্ষর বিদ্ধ 
আমার প্রচলিত নাম-_ 


হরিনাভি ১৩৩* সাল 
গৌপচন্ত্র আশ্বিন গ্রীশরচ্চন্্র দেব। 
কষ অআয়োদনী। 


স্ুচীপত্র 


ছাত্রজীবন ও ব্রহ্ষচ্য 
মনুষ্য কি পশুর অধম ? 
গুরুজনের প্রতি ব্যবহার 
নারীর কর্তব্য 

ধর্্ম-প্রশ্ন 

সনাতন ধন্দ-রহস্য 
শান্ত গ্রন্থ. * 
ব্রীভগবান 
জনন-মরণ-রহস্থয 

কর্তব্য নির্ণয় 
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রী ২৬ 
ন্৫ ১৬ 
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রঙ হঃ 


শুদ্ধি পত্র 


অশুদ্ধ 
অবিপ্রত 
অপত্যান্ততথাপত)ং 
তাছ। 
রসাং ্িযং 
সর্ধযানি 
ছিংসণৎ 
অভাখফাঞ্জল 
কুপাহজধারনং 
প্রেক্ষণল্ভম্‌ 
রেত 
জিজ্ঞস। 

এষং 
ভাষ 
দশাচাষ্য 
গৌরবেনাতিরিচ্যতে 
ষোহধ্যাপয়তি 
বিষেশতঃ 
য্‌ৎ 
তপ 
শুশ্রুষ। 


শুদ্ধ 
অবিপ্লুত 
অপত্যস্তৈবচাপত্যাং 
তাহা 
রসান্‌ স্তি্ঃ 
সর্ববাণি 
হিসনং 
অভ্যন্বমঞ্জন 
রুপানগ্থঅধারণং 
প্রেক্ষণা লম্তম্‌ 
রেতঃ 
জিজ্ঞাস 
এবং 
ভাব 
দৃশাচার্যয 
গৌরবেণাভিরিচ্যতে 
যোহধ্যাপয়তি 
বিশেষতঃ 
ষং 
তপঃ 
শু্রষ। 


পংক্কি 
২১ 
এ 
১৬১ 


২১ 


১৩০৪ 
১৪ 
১৭ 


অশুদ্ধ 
ধর্মমন্তৎ 
আশ্রম! 
স্থয়োগ্রন্ং 
জাঞ্চলি 
অপনাপন 
মানদন্থব 
শ্রগুরুদেবের 
বিবদমান 
বিভিন্াঃ 


শুদ্ধ 
ধশ্মন্যং 
আশ্রমাঃ 
স্বয়োঘয়ং 
জাবালি 
আপনাপন 
মানসম্কম 
শ্রীগুরুদেবের 
বিবাদমান 
বিভিম্াাঃ 


: ১১ 


গাহ ঘিপ্রদঙ্গ. 


নার 


্ শত কও 


রী ও রি 


শিষ্া। প্রভো, আমার বর্তমান ছাত্রজীবনে কর্তব্য কি, তাহার 
নির্দেশ করুন । যেব্পে জীবন যাপন করিলে চিরঙ্জীবন স্থখে অতি- 
বাহিত করিতে পারিব, তাহার উপায় নির্দেশ করুন। 

গুরু। সুখ মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য সন্দেহ নাই। নিরস্তর স্থস্থ 
থাকিতে যত্ব কর, তাহ! হইলেই স্থখে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে। 

শিষ্য। কিন্ত, গ্রভো। সুস্থ থাকা কি আমার ইচ্ছাধীন? 

গুরু । হা! তোমারই ইচ্ছাধান। কিন্তু আগে ইচ্ছাকে আপনার অধীন 
করিতে হইবে ।* ইচ্ছাকে আত্মাধীন করিতে পারিলে, যাহা স্থ তাহাতে 
নিরন্তর থাকিতে পারিবে অর্থাৎ সুস্থ থাকিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই। 

শিষ্য । আজিও ত আমি, ইচ্ছাকে নিজের অধীন করিতে পারি 
নাই। সুতরাং স্ুগ্থ থাকিবার জন্য জীবনে আমার নিত্য নৈমিত্তিক 
কণ্তব্য কি, তাহাই বিস্তার পুর্ববক বর্ণনা করুন। 

গুরু। বংসঃ বাল্যাবধি গুরুগণের নিকট কর্তব্য সম্বদ্ধে অনেক 
কথাই ত শ্রবণ করিয়াছ। পিত। মাতা ও শিক্ষকগণের নিকট যে সকল 








ক ইচ্ছাকে আপনার অধীন করা সাধনসাপেক্ষ। তাহা গুরু সম্িধানে 
কাধ্যতঃ শিক্ষা! করিতে হয়। এজন্ত প্রবন্ধে নির্দিষ্ট হইল না। 


২ গার্স্থা-প্রসঙ্গ 


কর্তব্য বিষয়ের উপদেশ পাইয়াছ, তদস্থসারে কার্য করিতে চেষ্টা করিও । 
প্রাচীন-পরম্পরা-প্রচলিত আচার পালন করাও অবশ্ত কর্তব্য |” ছাত্র- 
জীবনে অখণ্ড ব্রহ্ধচর্ধ্যধারণ প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য । সে কালে 
ছাত্রজীবনে ব্রতধায়ণ পূর্বক গুরুগৃহে বাস করিবার বিধি ছিল; এখন 
আর লে রীতি প্রায় দেখ ধায় না। উহ! অস্ততঃ প্রকারান্তরে সর্ববজ্ই 
পুনঃ প্রবন্তিত হওয়া কর্তব্য & মানব জীবন চারি আশ্রমে বিভক্ত ।$ 
সেই চারি আশ্রন, যখাক্রে ব্রহ্মচধ্য, গার্হস্থাঃ বাপপ্রস্থ ও সন্ন্যান। এই 
চারি আশ্রমই গৃহস্থাশ্রমস্ভৃত। প্রথম বয়সে ব্র্ষচর্ধ্াধারণ পূর্বক 
জ্ঞানার্জন করিতে হইবে।শু তাহার পর বিবাহিত হইয় গৃহস্থ-ধর্ম পালন 





1 “আচারঃ পরমো ধশ্মঃ শ্রত্যুক্ত ম্মার্ভ এবচ। 
ভন্মাদশ্মিন সদা যুক্ক£ শিত্যং স্যাদাত্মবান্‌ দ্বিজঃ॥” (মন্্ু ১১৭৮ 
| বর্তমান সময়ে ভারতবধধের স্থানে স্থানে, ছাত্রজীবনের ব্রদ্ধচ্্যরক্ষা ও 
গুরুকুল-বাস-জনিত সুশিক্ষার পুনঃ প্রচলনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে । এরূপ বিদ্যামন্দিরের বহুল প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। ছাত্র- 
জীবনে পিতামাতা হইতে দূরে থাকিয়া সদ্গুক-পরিচালিত হইলে, যে স্মশিক্ষা 
হক, তাহার ফল অতি মধুর ও মানব সমাজের পুষ্টির হেতৃভূত। 
$ *ত্রক্ষচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থে। যতিস্তখা। 
এতে গৃহস্থ প্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমা: 11৮ €মন্তু ৬৮৭) 
ধা “বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং। 
অবিপ্ল তব্রহ্গচর্য্ো। গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ ॥ 
গৃহস্থস্ত য্দ। পশ্যেত্লীপলিতমাত্মনঃ। 
অপত্যন্ত তথাপত্যং তদদারণ্যং সমা শ্রয়েৎ॥ 
বনেষু তু ব্যিত্যেবং তৃত্ভীবং ভাগমায়ুষ:। 
চতুর্থসাযুষে! ভাগ; ত্যকজা সঙ্জান্‌ পরিব্রজেৎ॥” 


ছাজজীবন ও করক্মচ্ধ্য ঙ 


করিতে হইবে । পরে বার্ধক্য উপস্থিত হইলে, গৃহস্থ শ্রমে প্রবিষ্ট পুত্রের 
উপর সংসারের ভার নিয়া, পরমার্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পরমার্থ- 
তৎপর অবস্থায় ক্রমে আসক্তির নাশ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন কর্তবা। 
এই সমুদয় বিষয় আর এক দিন বিস্তৃততাবে আলোচনা করা যাইবে। 
এক্ষণে ছাত্রজীবনে কিন্ধপ ভাবে থাকা উচিত তাহাই আলোচনা কর! 
ষাউক। 

ছাত্রজীবন ব৷ ব্রন্ষচর্ধযাশ্রম অতি পবিত্র অবস্থা । যখন শিশুর হলে 
কোনও চিন্ত! প্রবেশ করে নাই--সাংনারিক ভাল মন্দ, সখ দুঃখ প্রতৃতি 
ঘখন তাহাকে বাতিব্যস্ত করে নাই--সেই সময়ে, কিছু দিনের জন্ত, 
তাহাকে সদ্গুরুর তত্বাবধানে রাখিয়া, সংসারের কঠোরতার জন্য প্রস্তুত 
করাই, এই আশ্রমের প্রধান প্রয়োজন। | 

ব্রহ্ষচারীব অতি গ্রত্যুষে গাত্রোখান করা কর্তব্য।* বস্ততঃ, প্রাতরু- 
খানের মত স্বাস্থাসাধন অতি অল্পই আছে। একটু চেষ্ট। করিলেই প্রত্যুষে 
নিদ্রাত্যাগ অভ্যাস কর! যাইতে পারে। নিপ্রাভঙ্গ হইবামাজ, নাপিকার 
কোন্‌ ছিজ্রে শ্বাস বহিতেছে লক্ষ্য করিবে এবং ষে নাসিকায় শ্বাস বহি- 
তেছে, সেই দিকের হস্ত মুখে বুলাইতে বুলাইতে, ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক 
শ্য্যার উপর উপবেশন করিবে। 





* সচরাচর চারিদগু বাক্রি থাকিতে গাত্রোখানপূর্ব্বক, নিত্যকর্তৃব্য সাধনের 
বিধি দেখ! ষা়। স্মৃতি, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে “ত্রান্দো মৃহূর্তে বৃধ্যেত'” এই নিদেশ- 
বাক্য তাহার প্রমাণ । এবং যাহাতে ত্রক্মচারী প্রাতরুখানে শিখিলবত্ব না হণ, 


এই জন্ত-- 
“তর্েদভ্যদিয়াৎ কুরধ্যঃ শয়ানং কামচারতঃ। 


নিষ্বোচেছাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্.পবসেদ্দিনং ॥” 
এই বিধান দৃষ্ট হয়। 


ষ গাহন্থা-গ্রসঙ্ধ 


শিষ্য । প্রভো, সর্বদাই কি নাসিকার ছুই ছিদ্ডে খ্বাদ বহে না? 

গরু । না শ্বাস বহনের ক্রম আছে। সে কথা আর এক ছ্গিৰ 
আলোচনা কর! যাইবে । আজ প্রস্তাবিত বিষয়ই শেষ কর! যাউক। 

শধ্যায় উপবেশন সময়ে, কোনও একটি আলনবন্ধ হুইয়। বসিলে, 
নিন্্াঞ্জনিত জড়তা সহজেই অপগত হইবে ও শরীরে বিশেষ ক্ষুর্তি বোধ 
হুইবে।* এইব্পে বদ্ধপল্মাসনে বসিতে পারিলেই ভাল হয় (চিত্র ১)। 





(চিত্র ১) (চিন্র ২) (চিত্র ৩) 


* আসন অভ্যান করিলে, চিরজীবন সে অভ্যাস রাখা উচিত। এগুলি 
ব্যায়ামবিশেষ, জুতরাং উহা! ছারা শারীরিক শক্তির বৃদ্ধি হয়, স্াযুমণ্ডুল কার্য- 
শীল থাকে। অভ্যাস বন্ধ করিলে, বাত প্রস্ততি রোগ জন্সিতে পারে। 
বর্তমান প্রবন্ধলেখক ১২১৩ বতনর বয় হইতে ১৯ বৎসর বয়স পর্যস্ত বদ্ধ 
পল্লাসন অভ্যাস করিতেন। তখন তাহার শরীরে বিশেষ শক্তি ছিল এবং 
৬৭ বর্ষ তাহার কোনও পীড়াই হয় নাই। তারপর সে অভ্যাস ত্যাগ করায় 
তুন্দিল ও বাতণ্রস্থ হইয়াছেন। এজন্য তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, কেহ 
যেন ব্যায়ামশীল থাকিয়া অধিকবয়সে ব্যায়াম ত্যাগ না করেন। শুনিয়াছি, 
জগঘিখ্যাত বলশালী অধ্যাপক রামমূত্তি নায় এই সকল আসনাদি যথারীতি 
সাধন করিয়াই এ্ররূপ বলবীর্য্সম্পন্ন হইয়াছিলেন। 


ছাত্রজীবন ও. বরহ্ষচর্যয ৫ 


এই আসন অভ্যাস করিলে দেহ রোগশৃগ্য হইবে ।* যাহাদের ভাত পা 
ছোট তাহাদের পক্ষে এ আসন সহজ নহে। তাহার! এইক্পে (চিত্র ২) 
মুক্তপন্মানন অথবা এইবূপে ( চিন্ত্র ৩) বীরালনে উপবিষ্ট হুইবে। উপৰিষ্ 
হইয়। চিন্তা করিবে, তুমি সেই ভগবানের অভীষ্ট সাধনের জন্তই এ সংসারে 
আসিয়াছ। তাহার অভীষ্ট সাধন বই তোমার অন্ত কার্য নাই। ভিনি 
পিতা, মাতা, শিক্ষাণ্ডরু, দীক্ষাপ্তক প্রভৃতি রূপে নিরস্তর তোমার কর্তবা 
নির্দেশ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে ধাহার প্রতি তোমার অত্যধিক 
শ্রদ্ধার উদয় হয়, ত্রাহাকেই ভগবদ্ভাবে ধ্যান করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তির 
পক্ষে দীক্ষাগ্তরুকেই এরূপ ভাবনা করা কর্তব্য। এ ত্রাঙ্গমূছর্তে তাহার 
মুত্তিতে মনস্থির করিতে ষত্ব করিলে, ক্রমেই মনের একাগ্রতা বদ্ধিত 
হইবে। চিন্তা করিবে, ভগবান তোমার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ 
সংসারে যাহ কিছু করিতেছ বা করিবে, তাহা! তাহারই প্রীতির জন্ত। 
তোমার জীবনে, তাহার গ্রীতিসাধন বই, অন্ত কোনও উদ্দেশ্ত নাই। 

এই ছাত্রগীবনে অশন বগনাঁদির পরিপাট্য বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার 
প্রয়োজন নাই। তোমার গুরুগণ অপেক্ষ। নিজের বেশ ভুষাদি উৎকষ্টতর 
করিতে যত্ব করিও না। তাই বলিয়া ষে মলিন বেশে থাকিতে হইবে 





* বদ্ধ পন্মাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে-- 
“বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা 
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধূত্ব। করত্যাং দৃঢ়ম্‌। 
অস্ুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ 
এতদ্ব্যাধিবিনাশকারণপরং পল্মাসনঞ্চোচ্যতে ॥ 
অন্য আসনের প্রমাণ বানল্যতয়ে উদ্ধৃত করিলাম না। স্বস্তিকাদি অনেক 
প্রকার আমন আছে। 


৬. গারস্থা-গ্রসজ 


তাহাও নয়। প্রত্যুষে জান অভ্ত্যাস করা ভাল। কদাচ গুরুভোঙ্গন 
করিও না। অত্যাহার রোগের মূল |* এরচুর কায়িক ও মানপিক শ্রাম 
করিবে। যখন যে আলোচনায় বাপৃত থাকিবে, তাহাতেই একা গ্রচিত্ত 
হইবার চেষ্টা! করিবে। মনের বিক্ষেপ__অর্থাৎ এক সময়ে মনে নানা 
চিন্তার স্থান দেওয়া, বড়ই দৌধাবহ। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলত! 
আশ্রয় করিও না। স্বাধীন শবের অর্থ কি? শ্ব+ অধীন অর্থাৎ নিজের 
অবীন। ভাবিয়া দেখ, তোমার দেহ, মন, অহঙ্কার বা ইন্জিয়গপের কেহই 
তুমি নও। তাঙ্কারা তোমার নিজত্ব হইতে অপর পদা্খ। স্বতরাৎ 
তাহারাই পরপদ্দবাচ্য। তাহাদের অধীন হইলে অর্থাৎ মনে যাহা আসে 
ভাহা করিলে, অথব! দৈঠিক স্বচ্ছন্দ বর্ধনের জন্ত নিয়ত ব্যাগ্র হইলে অথবা 
ইন্দ্িয়নিচয়ের তৃণ্থিকর ব্যাপারের জন্য ব্যস্ত থাকিলে, নিশ্চয়ই তুমি পরা- 
ধীন। প্রত ম্বাধীন হইতে হইলে, অগ্রে স্ব-স্বরূপ উপলক্ধি করিয়া, 
তাহার অনুবর্ভী হইতে হইবে। সে কথা আর এক সময়ে বলিব। ছাত্র" 
জীবনে তুমি যদি গুরুজনের আজ্ঞান্ুবর্তী হইয়া নম্রতা ও সংকাধ্যতৎ্পরতা! 
আশ্রয় কর, তবেই তুমি ম্বাধীন। বর্তমান সময়ে জ্ঞানার্জন ও শুরু- 
আন্গত্যই তোমার জীবনের একমাত্র কর্তবা। মন্থ বলিয়াছেন 
“নোদিতো গুরুণ| নিত্যমপ্রণোদিত এব বা । 
কুরয্যাদধ্যয়নে যোগমাচার্যস্য হিতেষু চ॥” 

ভাবিয়া দেখ, ধাহারা তোমার গুরুজন, তাহারা বহুদর্শনজনিত 

জ্ঞানে জ্ঞানী। তাহাদের অস্ুবর্তী হইলে, অনায়াসেই সেই জ্ঞানলাভে 





৬ “অনারোগ্যমনায়ুঘ্যমন্থগ্যং চাতিতোজনম্‌। 


অপুণ্যং লোক বিছিষ্ং তম্মাত্বৎ পরিবর্জয়েৎ |” 
(মনত) 





ছাত্রজীবন ও প্রন্ধচর্ধ্য : থ 


সমর্থ হইবে। প্রক্টণে ছাত্রজীবনে কি কি অবর্তব্য, তাহা! বলিতেছি 
অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। নথ বলিয়াছেন*- 
দবর্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধমাল্যং রসাং স্িয়ং। 
শুক্তানি চৈব সর্ববানি প্রীণিনাঞ্চের হিংসণং ॥ 
অভ্যঙ্গপাপ্জনধ্াক্ষোরুপান্ত্রধারনং। 
কামং ক্রোধঞ্চ লোৌভঞ্চ নর্তনং গীতবাদনম্‌ ॥ 
স্্ীণাঞ্চ প্রেক্ষণলম্তমুপঘাতং পরশ চ। 
দ্ুতং চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং ॥ 
একঃ শয়ীত সর্বত্র ন রেত স্কন্দয়ে কচি । 
কামাদ্ধি স্বন্দয়ন্‌ রেতো হিনস্তি ভ্রতমাত্মনঃ |” 
উপরের স্লোককমটি, ছাত্রজীবনে সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। এজন্ত 
আমি এই কয়টি পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলাম। তোমায় বলিতেছি শ্রবণ 


কর-_ 
গুরুর আদেশে কিন্ব। বিনাদেশে 


সদা পাঠে রবে রত, 

তার হিতকর কার্য যে সকল 
করিবে তাহ। সতত। 

মধ্য, মাংস আর গন্ধ, মাল্য, রম, 
নারী সহ আলাপন, 

গুক্ত নামে যত অতি অয শ্রব 
ত্যজহ করি' যতন। 

তৈলাভ্যঙ্গ আর নয়নে অঞ্জন, 
উপানৎ ছজ্জ আর, 
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কাম, ক্রোধ, লোভ, বাদ্ধ, গীত, নাট, 
যত্বে.কর পরিহার । 

দ্যুতক্রীড়া আর বুথ! আলাপন, 
পরনিন্দা, মিথ্যা বানী, 

কামিনী দর্শন কিছ্ব। পরশন 
তাজ অবর্ভব্য জানি। 

পরের পীড়ন করহ বর্জন, 
একাকী কর শয়ন, 

ছাত্রজীবনেতে রহ সাবধানে 
ন! কর রেতঃ স্বন্দন। 

কামবশে যেই, রেত নাঁশ করে, 
ব্রত নাশ হয় তার, 

আধুঃ, বল আর, স্বতিনাশ হয় 
জ্ঞানলাভ হয় ভার। 


বর্তমান সময়ে অঞ্জন ধারণের রীতি নাই এবং সামাজিক রীতির 
পরিবর্তনে ছত্ম পাছুকা ত্যাগও রীতিবিরুদ্ধ বোধ হইবে। অবশিষ্টগুলি 
ষে ছাত্রজীবনে অবশ্য কর্তব্য, ভাহা। সর্ববাদীসম্মত । এতদ্যতীত গুরু- 
জনের বাক্য সর্ধদ! পালনে যত্ববান থাকিবে । কোনও বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ উপস্থিত হইলে, জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহের মীমাংস! করিয়া লইবে। 
প্রয়োজন হইলে বিচারও করিতে পার; কিন্তু যখনই নিঃসন্দেহে কর্তব্য 
বলিয়া! বুঝিতে পারিবে, তখন হইতেই তদন্থসারে প্রাণপণে কার্য করিবে। 
বদি আপাততঃ কষ্ট বোধও হয়, তথাপি অবহেলা করিও মা। কারণ, 
বাহ! আপাতত: কষ্টকর হইলেও পরিণামে স্থখকর, তাহাই ভাল । তৃমি 


ছাজ্জজীরন ও. ব্রন্ষচর্য নট 


ধদ্দি বালক হইতে তাহা হইলে বিন! বিচারেই গুরুজনের আজ্ঞানবর্তা 
হইতে বলিতাম। কারণ শৈশব ও কৌমারে তাহাই কর্তৃব্য। 

শিস্ত। একটি কথা জিজ্ঞাস] করিতে ইচ্ছ। করি, অপরাধ কম! 
করিবেন। আপনি বলিলেন, গুরুকে ভগবান বোধে পৃজ। করিতে হইবে; 
ইহাতে কি ভগবানের কাছে অপরাধী হইতে হইবে না? 

গুরু । বৎস, তোমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষিত হইয়াছ। 
এ তত্ব তোমার্দের নিকট অযৌক্তিক বোধ হওয়। অনস্ভব নয়। কিন্ত 
তোমাকে জিজ্ঞাসা করিঃ বল দেখি, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, তোমার 
ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান হইয়াছে? 

শিল্প । শৈশব হইতেই পড়িতেছি, “ঈশ্বর নিরাকার চৈন্তন্বূপ, 
তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন ।* 

গুরু। তাহা হইলে, তুমি বিশ্বাস কর ষে, ঈশ্বর বায়ুর মত নিরাকার 
অথচ সর্ব! সর্বত্র অন্ুস্াতভাবে বর্তমান আছেন; কি বল? 

শিষ্য ৷. হ। সেইব্ূপ হওয়াই সম্ভব! 

গুরু | আমার্দের শান্তরেও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ্ই বর্ণিত আছে। 
এখন স্থিরচিত্তে ভাবিয়া! দেখ, তিনি তোমার আমার এবং বিশ্বের সমুদ্ধায় 
পদদার্থেই এমন কি ক্ষুপ্রতম পরমাণুর মধ্যেও অন্স্থাতভাবে বর্তমান 
আছেন। বেশ স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ তোমার আমার মধ্যে না 
থাকিলে-_তাহার সর্ব! সর্বত্র বর্তমান থাক! ঘটে ন1। শুনিয়৷ রাখ এবং 
স্মরণ করিও যে, তিনি অনন্ত ব্রদ্ধাপ্ডের প্রত্যেক পরমাণুতে পূর্ণরূপে 
বর্তমান আছেন, স্থতরাং তোমার গুরুজনের মধ্যে তাহার সত্বার অসঙ্ভাব 
নাই। সর্বন্দেহে তিনিই দেহী। দেহ তাঁর পরিচ্ছদ মাত্র। স্থতরাং 
স্ররুদেহে তাঁহাকে চিন্ত। করায় বিন্দুমাত্রও অপরাধ নাই। কালে সাধন- 
ফলে অর্ধ ঘটেই তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া, নিরন্তর আনন্বনীরে নিমজ্জিত 
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খাকিবে। কিন্তু এখন তোমার অধিকার অল্প-__সাধনাবসর অল্প-_এখন 
তাহাকে গুরুকেন্ত্রেই ভাবন! কর। ক্রান্ষমূহূর্তে শধ্যায় বসিয়। ভাব যে, 
তোমার মঘ্তক মধ্যে একটি শুরুবর্ণ প্রস্ফুটিত পল্প রহিয়াছে, তাহার উপর 
তোমার অভীষ্ট ইষ্টদেব মহাদ্েব। তাহাকে কখনও দেখ নাই-_কিস্ত 
তোমার গুরুদেবকে দেখিয়াছ। মনে কর, সেই মহাদেবই এই গুরুর্ূপে 
অবতীর্ঁ_তিনি পিরস্থিত শ্বেতপত্মে আলীন। তাহার দু'টি চক্ষু, ছ"টি 
হাত, যে মৃত প্রত্যক্ষ দেখ, সে মৃদ্তিও সেইবূপই। সেই মুক্তিতে যতক্ষণ 
পার মনস্থির রাখিতে চেষ্টা কর। প্রথম প্রথম অনেকক্ষণ পারিবে 
না-মন পুনঃ পুনঃ অন্তদিকে যাইবে__তুমিও যত্বপূর্বক মনকে পুনঃ পুনঃ 
সেই চিন্তায় নিয়োজিত করিও । 

তারপর ভাবিও তাহারই আদেশ পালন তোমার জীবনের এক- 
মাত্র কর্তব্য।__ভাবিয়া দেখ, সমস্ত দিনে তোমায় কি করিতে হইবে । 
সেই কার্ধযগুলি তাহারই অভীষ্ট বোধে হুসম্পন্ন করিতে যত্ব কর। 
যদ্দি কিছু ক্রটি হয়, রাত্রে শয়নের সময়, আবার শধ্যায় সেইরূপ 
স্থিরভাবে বসিয়া, নিজের সেই ক্রটিগুলি তাহাকে ক্বানাইয়া, ্বদয়ের 
ভার লাঘব করিও। তাহার কৃপায় তোমার শক্তি ক্রমে বর্ধিত হইবে। 

বৎস, এই রহস্য সম্বদ্ধে আর একদিন একটু বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করা যাইবে। আজ যাহ! আলোচন1 কর! যাইতেছে, সেই 
সন্বদ্ধেই আর কিছু শ্রবণ কর 

সংঘতভাবে পরিমিত আহার করা কর্তব্য। অনর্থক লঙ্ঘন দিবে 
না। বিন! প্রয়োজনে উপবাস করিতে নাই। আহারের সারভাগ 
যথাক্রমে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি ও মজ্জার পু্িসাধন পূর্বক 
গুক্রধাতুতে পরিণত হয়। শুক্রধাতুর পরিপতিতে ওজঃ: পদার্থের 
উৎপত্তি হয়। এই গুজঃই শরীরের ধায়ক এবং যুদ্ধি, শ্বৃতি ও 
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সত্বাদ্দির বঞ্ধক জানিবে। এই জন্ত ছাত্রজীবনে শুক্রধাতৃর নাশকর 
কাধ্য হইতে বিরত থাক। একান্ত কর্তব্য । পিত| মাতার কর্তবা-_ 
যাহাতে বালকগণ, ছাত্রজীবন সমান্ডির পূর্বে, কামবর্ধক আলাপাদি দর্শন 
ব। শ্রবণ করিতে ন! পায়। ছাত্রজীবন শেষ হইলে, তবে পুত্রের 
বিবাহ-সংস্কার কর! কর্তব্য। বর্তমান সময়ে, ছাত্রগণ আপনাদের 
উন্নতি সাধনের জন্য যদি ব্রক্ষচর্ধ্য পালন করে তবে নিশ্চয়ই তাহার 
চিরজীবন স্থখে অতিবাহিত করিতে পারিবে । ইতংপূর্কের মন্গুসংহিতার 
যে কয়টি শ্লোক ও তাহার বাঙ্গালা পদ্য বলিলাম, তাহা ম্মরণ 
করিয়া রাখিলে, তোমার ছাআ্জীবনে ষবাহা কর্তব্য, তাহা স্বৃতিপথে 
সর্বদা জাগব্ধক থাকিবে । আঙ্ এই পর্যন্ত থাক। 


মনুষ্য কি পশুর অধম ? 


শিষ্য। প্রভো, আমি আপনার উপদেশ মত, সেই দিন হ'তে 
বন্ধ-পদ্মাসন অভ্যাস কর্চি। 

গুরু। দেখ, বৎস, শুধু বন্ধ-পল্মাসন হলেই হবে না। বদ্ধ-পন্ম 
সন দ্বারা ক্রমে শরীর রোগশুন্ত হবে বটে, কিন্তু আরও কিছু চাই। 
আসন গ্রভৃতি অভ্যাসে যে শরীর নিরোগ হয়, তা'র প্রমাণ, তুমি 
প্রত্যক্ষ করেছ। তোমাদের পরিবার মধ্য, একজন অষ্টমবর্ধ বয়স 
হ'তে তার পিতার উপদেশ মত যোগার্গ অভ্যাস কর্ছেন। তুমি গত 
চারি বৎসর তাকে দেখছো, কোনও দিন বোধ হয় একটু সামান্য অন্থ;ও 
হ'তে দেখ নাই। আমি কা'র কথ! বল্ছি তা" বুঝতে পার্ছো না? 
-হীর সাহায্যে তুমি আসন অভ্যাসে সমর্থ হয়েছ, তোমার সেই পত্বীর 
কথাই বল্ছি। তুমি এত অল্প বয়সে বিবাহিত হয়েছ, তা' আমি আগে 
বুঝতে পারি নাই। তুমি মনে করুচো আমি এ সংবাদ পেলাম 
কোথায়? দেখ, বৎস, যদিও তোমাদের বাটা এখান থেকে প্রায় ছু” 
ক্রোশ হ'বে__যদিও আমার এই শ্বুল দেহ তোমাদের গ্রামে কখনও 
প্রবেশ করে নাই--যদিও তোমার পিতা, জোস্টভ্রাতা বা! অন্ত কাহাকেও 
আমি কখনও চ্খচক্ষে দেখি নাই--তথাপি তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
পদ্ধী, গ্রভৃতি সকলকেই আমি নু্থ দেহে প্রত্যক্ষ করেছি। কিরূগে? 
ভাঃ বল্ছি। তোমায় কিছুই জিজ|ল! কর্‌তে হ'বে না স্থির হ'য়ে 
শ্রবণ কর। 

আমাদের এই জড় দেহ, পরদ্পর অস্থ্য্থত কয়েকটি আবরণ দ্বারা 


মন্ধ্য্য কি-পঙয়জ্জধম ? ১৩ 


গঠিত। সেই-অস্থন্ছাততভাবটি বোবস্বার অন্ত একটা৷ দৃষ্টান্ত লওয়। যাক 
যেন একট। বাটিতে: কতকটা পরিষ্কার জল” আছে, তা'তে কোন কিছুই 
মিশান নাই, তথাপি তাতে তা'র উপাদানগুলি অবশ্যই পরজ্পর 
অনুন্থযত ভাবে আছে। তুমি বল্তে যাচ্ছিলে, আকিজেন' আর 
হাইডোজেন্‌ জলের উপাদান । বেশ, সেই কথাই: ধর। আক্মিজেন্‌ 
আর হাইভোজেন্‌ যে অঙ্থপাতে অনুস্থাতভাবে মিলিত হ'লে জল 
উৎপাদনের কারণ হয়; সেই অন্থপাতে তাহা জলের প্রত্যেক হুক্ষতম 
বিন্ুতেও বর্তমান আছে। কি বল? 

শিশ্ত। হা। 

গুরু। আমরা কিন্তু জলের উপাদান কারণ অন্তর্প স্বীকার করি। 
ক্ষিত/প্তেজমকুদ্ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতই, আর্ধ্য মনীধিগণের মতে ব্র্গা- 
গের সমুদয় পদার্থের উপাদান কারণ। এখন এই পঞ্চভূত যে কি পদার্থ, 
ত। বুঝাবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা! করুবো।। একটু ধারভাবে শ্রবণ কর। 

ষত পদার্থ তুমি প্রত্যক্ষ ক'রেছ, সেই সমুদায়ে স্ণচ্হ» স্পর্স্প 
_প্স5 স্বসন ৩ গজ্দ এই পাচটিগুণ ব্যতীত আর কিছু পেয়েছ 
কি? বেশ ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখো, এতদ্বযতিরিক্ত যদি কিছু দেখ্তে 
পাও, আমায় বলে । আপাততঃ যা” বলি তা" শোনে!, যতক্ষণ ন! 
ভাল করে বুঝতে পার্বে, ততক্ষণ জিজ্ঞাসা করুতে কুষ্ঠিত হয়ো 
না। তত্বজিজ্ঞাসাই জ্ঞানলাভের উপায়। লক্ষতন্মাভ্রীদি 
গ্্ও তল্মান্রই জগত্েল্ল মাল্রভীম্ত্র পদ্ণাখেল 
ইত্িদ্রস্সগ্রাহ্য উপাদীনজ্ুতত পঞণ্জ্ঞতেজ্ 
স্ুুচ্ঘতন্ম অবন্ছ!। 

শিষ্য । তন্মান্্রকি? ৪ 

গুরু । তৎ-মান্ অর্থাৎ ষে উপাদান থাকাতে পর্ার্থমাত্রেই অল্ল/ধিক 


১৪ গার্হস্থ্য-প্রসঙ্গ 


গন্ধ আছে, তাহাই গহ্তন্সাত্র বা ন্ষিতিতত্ত্ব। যাহ! 
থাকাতে পদার্থমজেই অল্লাধিক রস বর্তমান আছে, তাহাই ক্লজ্ন- 
তস্মাত্র ব অপতত্বব । ষে উপাদান ব্ধপের হেতু, তাহাই কঞ্পী- 
সনুমাক্র বা তিজকস্তত্বব । যাহ। থাকাতে পদার্থমাত্রই স্পর্শ গ্রাহ, 
তাহাই স্পর্স্সতল্মাত্র বা! বান্মুতুত্ত্ব। পদাথমাত্রের শব্ষোৎপা- 
দ্বিক! শক্তির উপাদানই তব্ান্মতত্ত্ব বা স্পব্রতিজ্মাত্র। ইহা- 
দরের সন্ধা, জড়েন্জরিয়ের পূর্ণ-বিকাশ দ্বার। প্রত্যক্ষ হ'তে পারে। 

শিস্ত। জড়েন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ কি? 

গুরু । ষে ইন্দ্রিয়ের যে কাধ্যঃ তাহা সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার! পূর্ণরূপে 
সাধিত হবার শক্তি লাডের নাম, সেই ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ-বিকাশ। 

শিশ্ত। সেতমান্ষের বয়লের বুদ্ধির সঙ্জে আপনা-আপনি হ'য়ে 
থাকে । 

গুরু। তা? তয়ন। বাবা! তা'র প্রমাণস্বরূপ এই তুমিই আমার 
সম্মুখে রয়েছ। তোমার দর্শন-ইন্জ্রয়ের যদি পূর্ণ-বিকাশ হ'তো, ত।” হ'লে 
আজ তোমায় পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানাবিষ্কত কাচ-চক্ষুর সহায়ত! গ্রহণ কর্তে 
হতো! না। অন্ত কোন্‌ ইন্দ্িয়ের কি অবস্থা, তাও আম প্রত্যক্ষ 
কর্ছি, কিন্তু সে কথ এখন বল্বে! না। সে কথা সময়ান্তরে হবে। 
আমরা কথা-প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হতে অনেক দুরে এসে পড়েছি। 
এখন শোনো, জলে যেমন সব উপাদানগুলি পরম্পর অনুস্থযতভাবে থেকে 
জলের হেতু হয়েছে; সেইক্সপ এ উপাদ্দানপঞ্চই পরম্পর জ্বমুন্যাতভাবে 
বর্তমান থেকে, তোমার স্থুল দেহের হেতু হয়েছে। এতঘ্যতীত আরও 
কিছু এই জলে ও তোমাতে আমাতে এবং এই বঙ্ধাণ্ডের সমস্ত পদার্থে 
বর্তমান আছে। সে কথাও আর একদিন হ'বে। এখন শোনো তার- 
পু লসন্ত ইঞ্জিয়ের পুর্ণ-বিকাশ সাধন ক'রে, প্রত্যঙ্গ ক'রে! । 


মন্ুম্ত কি পশুর অধম? ১৫. 


আমাদের দেহ যে পরস্পর অনন্ত আবরণ বা কোষসমন্ত্রি, এ 
কথাটা আপাততঃ শোনাই থাক্‌। সকল বিষয়ইত আর প্রত্যক্ষ ক'রে 
বিশ্বাস কর নাই। তাজমহল আছেঃ এ কথা শুনে আর ছবি দেখেই ত 
বিশ্বাস ক'রেছ,কেন না ধা+র! প্রতাক্ষ করেছেন, তী'রাই ও সব 
লিখেছেন। তেমনি আমিও যে সব কথ। বল্ছি, সে সব কথ! আধ্য 
মনীষিগণ প্রত্যক্ষ ক'রে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি তাদের আদি 
উপায়ে ইচ্ছাশক্তি বৃদ্ধি ক'রে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছি। আর সমূদ্নয়ও 
প্রত্যক্ষ করতে পার্বো। বিশ্বাম করি। তুমিও চেষ্টা করলে পার। 
জগতের সকলেই পারে । যা” দেখতে পাওনি বা বুঝিতে পার না, তাঃ 
স্ুল মনে ন। করে, দ্বেখ্বার বোঝ্বার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাধ্য। 
হতে পাকে লা একথা বলো না। উপযুক্ত গুরুর কাছে উপায় 
ঞ্জেনে, যত ক'রে দেখো, বুঝতে পাবৃবে, হয় কি না? 

এখন শোনো--আমার্দের সেই আবরণগুলির মধ্যে স্থলাবরণের শক্তি 
অতি অল্প এবং জড় প্রতিবন্ধকে তা” অবরুদ্ধ এবং সহজে নষ্টও হয়ে 
যেতে পারে । যেমন চক্ষু,”--এই দর্শনেক্দ্িয়ের শক্তির যতই পূর্ণতা সাধিত 
হোক না কেন, অনন্ত আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখবার ক্ষমতা! 
হ'তে পারে না। কিন্ত অপর কোবষসমূহে তত্তৎ ইন্জিয়শক্তির বিকাশে 
এ শক্তির অনস্ত বিকাশ অসম্ভব নয়। প্রমাণ আমার সুক্ষ দেহে 
কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের বিকাশঃ তোমার অপেক্ষা কিছু বেশী হয়েছে, তারই 
ফলে, আমি সেই সুক্ষ দেহ আশ্রয় ক'রে দুরস্থ ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করতে 
পারি এবং তা'দের মনোভাবও অবগত হ'তে পারি। প্রমাণ চাও?" 
শোনো । গৃত শুক্রবারের কথ। স্মরণ করুতে পারুবে কি? 

শিষ্য। গত শুক্রবারের কখন? 

গুরু । যখন রাত্রি শেষে তোমার নিষ্তা! ভঙ্গ হয়,.স্তারপরস্্মখৰ 


১৬ গার্হস্থা-গ্রল* 


তোমার শয়ন-কক্ষের ঘড়িটিতে ছুষ্টা বাজে, তখন থেকে হুর্যোদয় 
পর্যযস্ত। 

শিষ্য । স্বরণ আছে। 

গুরু । তুমি কয়দিন এখানে এসোনি ঝলে, এ দিন নিশীথ-সাধনাস্তে, 
তোমার কথ ম্মরণ হয়। তখনই আমি স্ক্্র দেহে তোমার শয্যার 
পার্থ উপনীত হ'লাম। দেখজাম--তুমি ও তোমার পত্বী শয়ন ক'রে 
রয়েছ। তখন যদ্দিও আলে! ছিল না, কিন্তু, সুস্ক দেহের দর্শন-ক্রিয়ায় 
আলোকের অপেক্ষা রাখে না। আমি আগে তোমাকে অবিবাহিত 
ঝলেই মনে করতাম । এখন দেখলাম স্থুতরাং--তোমার পিতৃদেব 
তোমাকে চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহিত করেছেন। তা'রই 
বিষময় ফলম্বরূপ তুমি এই অল্প বরসে চারি বৎসর পত্বীসহবাস দ্বারা 
নিজের শ্বতিশ'কি প্রভৃতি নাশ কর্ছে।। সে কথা ভেবে আমার বড়ই 
কষ্ট হলো। ভাবলাম, চ্ছাক্রজীননে ভ্রন্সার্খ্য শ্বালআ 
কুলে শ্শিক্ষা স্মাপন কলি হস্ত এ শান্ত্বাক্য 
ভূলে বঙ্গীয় হিন্দুসন্তানেরা দেশের কি ছুর্দিশাই ঘটিয়েছে! এমন সময়, 
তোমার পত্বী তোমায় একটি কথ! বল্লেন, কথাটি বড় মধুর-__বড় সার- 
গর্ভ। তিনি বলেন, শামছি মিছি এ সব আমোদে কি হয়?” ভাবলাম, 
এ দেবী কে? অমনই বুঝতে পাব্লাম, আমার সতীর্থ মহেন্দ্রনাথের 
কন্তা। অমনই মহেন্দ্রনাথকে দেখতে ইচ্ছা হলো। দেখলাম, তিনি 
আত্মানন্দে বিভোর হয়ে যোগাসনে আসীন। আবার তোমাদের দিকে 
দৃষ্টি করলাম। তখন তোমার পত্থী বল্লেন, আজ আসন অভ্যাস 
করুবে না ?__ছু'টে| ত অনেকক্ষণ বেজে গেছে, বোধ হয় তিনটে বাজে । 
তুমি হা! উঠচি ঝলে উঠে বস্লে। তিনি তোমার চরণ-ধুণি নিয়েঃ 
বন্ধপদ্মাসনে বসে, তোমারই মুক্তি চিন্ত! করুতে'লাগ্লেন। 


মচয্য কি পত্র অধম? ১ 


শিষা। আমার মৃঠি? 

গুরু। হা। শ্রীলোকের যে স্বামীকে নারায়ণের সহিত অভিন্ক- 
বোধে চিস্ত। কর্তবা, এ কথা তিনি তার পিতার নিকট শিখে, এই 
সাধনায় বিশেষ পরিপক্ হয়েছেন। দেখলাম, তুমি কতবার ঘর থেকে 
বাইরে গেলে--আলো জ্বাল্লে__বিছানার উপর বসে, কতবার বন্ধপল্স।- 
সনে বস্বার চেষ্টা দেখলে, কিন্তু তিনি প্রায় আড়াইটে থেকে সাড়ে 
চারটে পর্যাস্ত বন্ধপল্মাসনে নিবাতনিষ্বম্প প্রদীপশিখার স্থায় নিশ্চল হ'য়ে 
একতানমনে পতি-নারায়ণ ধ্যানে মগ্্ রহিলেন; আর আমি, মায়ের 
অবোধ সন্তান, নিশ্চল হ'য়ে, লীলাময়ীর লীলা দেখতে লাগলাম। 
আর মনে মনেচিস্তা করতে লাগ্লাম__মা, আনন্দময়ী, মা গো, 
আবার কতদিনে বঙ্গের ঘরে ঘর, এমনি দেবী মৃত্তিতে বিরাজ করুবে 
মা? যাবে৷ বাবা, তোদের বাড়ীতে একদিন যাবো, এ দেবী মুষ্টি 
চর্শচক্ষে দেখে চক্ষু সার্থক করবো । বন্ুদিন মায়ের এমন মুদি দেখি 
নাই। ও কথা থাক। 

এখন বুঝতে পার্লে কি বাবা_হয়, একজন মানুষে যা” করতে 
পারে, তা" আর একজন পারুবে না কেন? এখন তোমাকে একটি কথা 
বলি, তোমাকে একটি কদভ্যান ত্যাগ করুতে হ'বে, নইলে এ ছুলভ মানব 
জন্ম ধারণ কর! বৃধা হ'বে। এবিশ্ব-্রদ্ষাণ্ডের চারি দিকে চেয়ে দেখ, 
বাবা, সামান্য কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষীরাও বিন। প্রয়োজনে নারীসহবাস 
ক'রে না। প্রয়োজন, জীব-প্রবাহ রক্ষ1/। মানুষ হয়ে তুমি কেন 
পণ্ডতর অধম হ'বে বাব1? বাবা, দুর্লভ মন্ষ্য জন্ম পেয়েছ, জীবনের 
অপব্যবহার ক'রে! না। শরীর পোষণের ক্রম সে দিন বলেছি। চরম 
ধাতু অপচয়ের ফলে, ক্রমে ক্রমে এক একটি রোগ এসে আক্রমণ 
 ক্কর্ছে--হয়ত সে নিরপরাধিনী বালিকাটির দেহও ভগ্ন ও কু হবে। 
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১৮. গাহ্া-প্রস্ 


এই বেল! সাবধান হও । যা' বল্ছি তা” কর! সহজ নয় সত্য; কিন্ত 
একেবারে অদ্ভ্ভবও নয়। আজ জার বেশীক্ষণ কথোপকথনের সময় 
নাই, আমায় কার্ধ্যান্তরে যেতে হবে। শীস্র এসো, কি কর্তব্য, বিচার 
করা যাবে। এখন তোমার পরীক্ষার সময় নিকট হয়ে এসেছে সত্য; 
কিন্ত, তুমি যে ভাবে জীবন ক্ষেপন করছো, তা'তে পরীক্ষায় সফল: 
লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। এখন মনকে কেবল স্বীয় কর্তবোই নিয়ো- 
জিত রাখ। উচিত। কারণ, এখন জ্ঞানার্জনের সময়, এখন সংসার- 
স্থখ-স্পৃহ! ত্যাগ করে, কায়-মন জ্ঞানার্জনে নিয়োঙ্দিত রাখ্তে হবে! 
আজ যা” বললাম, ষদি তা'র কোনও অংশ বুঝতে না পেরে থাকো, 
জিজ্ঞাসা ক'রো, মীমাংস। কর! যা*বে। তোমার পত্বী তোমার সহায় 
আছেন, স্থৃতরাং তোমার মঙ্গল হবে, সন্দেহ নাই। 
শিশ্ত। তবে এখন আসি, প্রণাম । 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহার 


প্সড 
প্রথম অধ্যায় 


বছদিন পরে প্রিয় শিষ্বাকে দেখিয়! গুরু বলিলেন, “বৎস, অনেক দিনের 
পরে তোমাকে আবার দেখিতে পাইয়! বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তৃমি যে 
আমার কথামত, এতদিন কার়মনে পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষা! দিতে সমর্থ 
হইয়াছ, ইহাও অতি আনন্দের বিষয় । খুব সম্ভব এবার তৃমি, শ্রপুরু- 
দেবের কুপায় পরীক্ষায় উতীর্ণ হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় কোনও 
পরীক্ষার জন্য গ্রস্ত হওয়। সম্ভব বলিয়া! মনে করিতেছি না। বিবাহিত 
অবস্থায় বিদ্ভাঞ্জন একপ্রকার অসভভব বলিয়্াই মনে হয়। একেবারে যে 
হয় না, এমন বলিভেছি না, কিন্তু সেন্বপ ঘটনা অতি বিরল। ছাত্রজীবন 
আর গাহ্‌স্থ্য-জীবন ছু'টি শ্বতন্ত্র অবস্থা কিনা? আমাদের চক্ষে উভয়ের 
একত্র লশ্মিলন ঘেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যাই হৌক তোমার 
পিতৃদেবের অভিপ্রায় কি? এল, এবি, এ পড়াইবেন? না, এই 
বেল। চাক্রী বাক্‌রী করিবার পরামর্শ. দিতেছেন ?* 
শিশ্ক বলিলেন, *বাবার ইচ্ছা চাকুরী কর!। তিনি বলেন “আর 
কেন? ক্রমেই চাকুরীর বাজার যেরূপ হইতেছে, ললিত এই সময় 
হইতেই আমার সঙ্গে আফিসে চলুক, মা আমাকে এই কখ। বলিলেন। 
আমি কিন্ত কিছুই বলি নাই। আমার ইচ্ছা যদি পাশ হই, তাহা হইলে 
অন্তত এল, এ-টা পড়ি।* 
গুরু। বদি পাশ হইয়া এল, এ পড় তাহাতে ফল কি? হয়ত 


২ গার্হস্থা-গ্রসঙ্গ 


উত্ভীর্ঘই হইতে পারিবে না। কেন জান1-_-ফখন বিবাহিত হইয়াছ, 
তখন একটু একটু সংসার-চিত্তা ষে না আসিয়াছে এমন নয়। বধৃমাতার 
সামান্ত সামান্ত অভাব দূর করিবার অপ্ত তোমার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। 
কিন্তু সেজন্ত যে অর্থের প্রয়োজন, তাহ। তৃষি নিশ্চয়ই পিতা মাতার কাছে 
চাহিতে পার ন|। কাজেই তোমার নিজের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, তাহার! 
তোমাকে জলখাবার প্রভৃতির জন্ত যে অর্থ দেন তাহ। হইতেই এ অভাব 
দূর করিতে চেষ্টা কর। এই যে অর্থাভাব-আনিত চিন্ত। এট! বড় সহজ 
শত্র নয় । ইহা মাঙ্গষের হ্বদয় অধিকার করিয়া! বড়ই চঞ্চল করিয়া 
তুলে। ছাত্রজীবনে সে চিন্ত। উদয় হুহলে, পাঠ স্মরণ রাখ! দুর্ঘট 
হুইয়। পড়ে। কারণ পড়িবার নময়ে এই সকল চিন্তা মনকে বিক্ষিপ্ত করে 
বলিয়। পাঠে যথোচিত মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। এইজন্ত আমিও 
বলি, বিদ্যালয়ে আর ন। গিয়া অর্থাজ্জনে যত্ববান হওয়াই উচিত। সংসাপী 
লোকের ছাত্রজী বন বিড়ম্বন! বটে, কিন্ত তাই বলিয়। ঘে তাহাদের জ্ঞানার্জন 
আসভ্ভব, এমন মনে করিও না। জ্ঞানস্পৃহা থাকিলে জ্ঞানাজ্জন অতি সহজ 
ব্যাপার। যদ্দি তুমি কোনও বিস্তালয়ে শিক্ষকত| ম্বীকার কর, তাহ। 
হইলে, এল, এ বি, এ, পরীক্ষ! দেওয়াও অসম্ভব নয়। হদিসে সুযোগ 
ন। ঘটে, তাহাতেই বাক্ষতি কি? এল, এ, পরীক্ষ। দেওয়া, আর 
জ্ঞানার্জন করা, ছুটি ক্বত্্র ব্যাপার | সনাতন ধর্শ-পথে অগ্রসর হইলে 
জ্ঞান অতি সলভ পদার্থ। আর যদি জড় বিজানাদি শিখিবার স্পৃহা 
থাকে, তাহাও অসাধ্য নয়। তাই বলি, তোমার পিতার পরামর্শ ই 
ভাল। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে, যদ্দি তুমি উপাঞ্জনক্ষম হইতে 
পার, তবে সে তোমার পক্ষে স্থবিধার বিষন্ণ। তাহার অবর্তমানে সংসার 
পরিচালনের জন্ত অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ইতিমধ্যে আষি - 
তোমার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আজ তাহার 
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এখানে পক্ার্রিকার কথা আছে। তোমার পিতা! বাটাতে আছেন 
কি? 

ললিত। হা! আছেন। 

গুরু । তবে চল, সকলে মিলিয়। পরামর্শ করিয়া যাহা কর্তব্য 
বোধ হয় করা যাকৃ। কি বল? 

ললিত। আপনার যেরূপ অভিরুচি। 

গুরু। বৎস, মনঃক্কৃগ্ন হইও না । কতকগুলি পুস্তক কঠস্থ করা, 
নিশ্চয়ই জ্ঞানার্জন নহে । যাহা পাঠ করিলে-__যাহ। শিক্ষা করিলে, 
তাহা যদি প্রয়োঙ্জন সময়ে প্রয়োগ করিতে না পার, তবে ভারবাহী 
বলীবর্দের ন্যায় স্বেচ্ছায় কতকগুলি গুরুভার স্বদ্ধে করিবার প্রয়োজন 
কি? অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাই, আমাদের দেশের বিদ্যাশিক্ষা 
কেবল তুলিবার জন্য। গণিত বল, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, 
বিদ্যালয় ছাড়িবার পর ক্রমে সমুদয় বিষয়ই কষ্টাঙ্জিত অয্নের সঙ্গে পরি- 
পাক হইয়া যায়। তাই বলিলাম যে, আমানের দেশের বিদ্যাশিক্ষা 
ভুলিবার জন্ত। এট! কি একটা বিড়ম্বনা নয়?” 

এইকরপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় ললিতমোহনের শ্বশুর 
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপনীত হইলেন। 
তাহাকে দেখিয়া, ললিত ব্যস্ত সমস্ত হুইয়। তাহার চরণবন্দন! করিলেন। 

নমস্কার প্রতিনমস্কারাদি যথারীতি শেষ হইলে, মহেজ্ নাথ উপবিষ্ট 
হইয়া বলিলেন, “ভাই, অচ্)তানন্দ, তুমি ত ্রগুরুদেবের কৃপায় সর্ব-সন্ধ 
বিনিমুক্ত হয়েছ, তবে পুণ্য তীর্থগুলির কোনওটিতে বাস না করিয়া 
শ্ান্ধপ স্থানে রহিয়াছ কেন?” 

অচ্যুতানন্দ। দাদা, এ কথা আমিও ত আপনাকে জিজালা 
করিতে পারি । মি যে সর্ব-সঙ্গ-বিনিমুক্ত তাহার ক্ষোনও প্রমাণ 


২ গরহস্থ্য-প্রস্ 


নাই, বিপরীত অবস্থার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। কিন্ত, আপনি যে 
নিরস্তর আত্মানন্দে বিভোর ! তা! সে কথা যাউক। এই যে বালকটি 
একে আপনার! এত অল্প বয়সে সংসারী করিলেন কেন? 

মহ্েত্ত্র। জন্মান্তরীণ কর্মফল! আপনার চরণাশ্রয় করিবার জন্ত 
যে এ বালক ব্যাগ হইয়াছে, ইহাও তাহার কম্মফল। এখন একে পথ 
দেখাইয়া লইয়া! চলুন। 

অচ্াতানন্দ। এর পিতার ইচ্ছ! ইনি এখন হইতে অর্থ উপাঞ্জনে 
মনোনিবেশ করেন। আপনি সে বিষয়ে কি পরামর্শ দেন? 

মহেন্দ্র। বাবাজী যখন সংসারী হুইম্বাছেন তখন অর্থ-উপার্জন 
করা চাই বইকি। কিন্তু পাধিব ধনের সে সঙ্গে নিত্যধন অঞ্জনেও 
মন: প্রাণ নিয়োগ কর। প্রয়োজন । এ সম্বদ্ধে আমি আর অধিক কি 
বলিব। মানবের পক্ষে পিতামাতার আদেশ অবিচাধ্য। 

অচ্যুতানন্দ। বিচার করিবার স্থল কি একেবারেই নাই? যদি 
তাহারা না বুঝিয়া অন্যায় আদেশ করেন? 

মহেন্্র। সেরূপ হওয়া অসম্ভব । আপাততঃ: আমার চক্ষে অন্যায় 
বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু গুরুজনের যে শ্রমপ্রমাদ হইতে 
পারে একথা লঘুজনের মনে উদ্দয় হওয়াও কর্তব্য নয়। মনে করিতে 
হইবে, তীহাদের জন্যই আমরা আছি।-__-আধ্যধন্মীবলম্বী জনগণের নিকট 
এই কথার উদ্দাহরণের অভাব নাই। তগবদবতার পরশুরাম, পিতার 
আদেশে স্বীয় গর্ভধারিণীর মস্তক ছেদন করিয়! ছিলেন। ভগবান 
শ্ররামচন্দ্র, বিমাতার বাক্যে স্বীয় প্রাপ্য রাজৈস্বধ্য পরিত্যাগ করিয়! 
জট।, বন্ষগ্ন ধারণ পূর্বক অরণ্যাশ্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্ত 
হইতেই আমর! শিখি যে, পিতামাত! প্রভৃতি গুরুজনের আদেশ বিনা 
বিচারে পালন করিতে হইবে। ফেবল এক বিষয়ে তাহাদের মতের 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ছ্গ 


প্রতিকূল ব্যবহার করিবার বিধি শান্কে দেখ! যায়। তাহার! যদি পরমার্থ 
সাধনের প্রতিকূল হন, কেবঙগ তখনই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াও 
সেই পরমগ্জরুর অন্থগত হইতে হইবে। ভক্তশিরোমণি গ্রহলাদ, পিত! 
এফং গুরুগণের আদেশ উপেক্ষ। করিয়া, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া 
ছিলেন। যাহ! হউক, খন বুঝিতেছি যে, শ্রমান ললিত বাবাজীর জন্তই 
আপনার এ প্রশ্ন, তখন একটু বিস্তৃত ভাবেই এ কথ বলি। 

এজগতে ০প্রস্ন হ পল্লন্ন পচ্পাহ ! তিন্নি ০প্রক্ম- 
স্হ্ ! তাহাকে পাইতে হইলে প্রেমের সাধনা চাই। তাহা কিরপে 
করিতে হইবে, মে কথ! আপনি বাবাজীকে বুঝাইবেন--কারণ অধিকারী 
ব্যতীত অন্যকে সে কথ! নিষিদ্ধ। বাবাজীর আজিও তাহাতে অধিকার 
হয় নাই। বাবাজীর মনে এক অপূর্ব চিন্তা-ম্োত চলিতেছে । আমি 
তাহাকে প্রেম-সাধনার অনধিকারী বলিঘ়াছি বলিয়। তিনি ছুঃখিত 
হইতেছেন। ক্দ্ত তিনি প্রেম বলিতে যাহ! বুঝেন_ঞ্পেক্ম যদি 
তাহাই হইত তাহা হইলে তাহার সমক্ষে সে কথা উচ্চারণও করিতে 
পারিতাম না। (্রন্ম স্মহাস্মতন্ত-_প্পেন্প নিক্ষাঙ্ 
হ্কর্্েল াননাভুল্ল । প্রেম ভগবানে আত্মপমপূণ__প্রেমের 
চরম অবস্থাই অদ্বৈত ভায। ও কথা এখন থাকু। যাঁদ কখনও আপনি 
দেখেন যে, বাবাজার সে পরম পার্থ লাভের অধিকার হইয়াছে 
তাহা হইলে যাহা কর্তব্য বোধ হয় তাহা করিবেন। 

সেই প্র্েন্ম আাহ্বন্নাল্র প্রথম সোপান-_বিনাবিচারে গুরুজনের 
আত্ঞ। পালন। আজকাল বিদ্যালয়ে ষে ডিল শিখান হয়, তাহ। & 
প্রথম মোপানে আরোহণের একটি ক্ষুত্র আয়োজন । আমাদের শাস্ত- 
কারগণ গুরুগণকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিতে বণিয়াছেন। তাহার! 
বলিয়াছেন-_-আচাধ্যই পরমাত্ম--পিতা! হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, মাত। 


হ্ঞ গারহস্থা-প্রসহ্ 


ধরণী। ভ্রাতা নিজেরই অপর-স্বরূপ।* অন্যতম বলিয়াছেন, দশজন উপাধ্যায় 
হইতে আচাধ্য-গৌরবযুক্ত ; একশত আচার্য অপেক্ষা পিতা মাননীয় 
এবং পিত! অপেক্ষা জননী সহম্রগুণে মাননীয়! ।শ এবিষয়ে কোনও 
লন্দেহ নাই। 

এখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, আচার্য আর উপাধ্যায় 
শব্দের পার্থক্য কি? স্থৃতরাং সে কথা বল! উচিত। যিনি শিষ্বের 
উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিয়া কল্প ও রহমত সমেত বেদ অধ্যয়ন 
করাইয়া থাকেন তিনিই আচাধাপদবাচ্য 1ঞ% বেদের এক দেশ বা বেদাজ- 
সমূহের কোনটি যিনি জীবিকার জন্য শিক্ষ। দিয়া থাকেন, তিনিই 
উপাধ্যায়।$ যিনি জন্মদ্রান বা অন্পদান করেন তিনি পিতা (গুরু) 
আচার্ধ্য, পিত।, মাতা, অগ্রজভ্রাতা, ইহারা উৎ্পীড়ন করিলেও, ইঠাদ্িগের 
অপমান করিবে না। অজ্ঞানীলোকে ঘর্দ ক'রে কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির 
(ত্রাহ্মণের ) এন্প কর! নিতান্ত অকর্তব্য। || ভাবিয়! দেখ দেখি এই পিতা- 


* "আচাধ্যে। ব্রন্মণে। মৃর্ডিঃ পিতা মৃত্তিঃ প্রজাপতে:। 
মাতা পৃথিব্যা মৃত্তিষ্ত ভ্রাতা স্বো মৃত্তিবাত্মনঃ ॥” 

1 “উপাধ্যায়ান্‌ দশাচায্য আচাধ্যাণাং শতং পিতা। 
সহশ্রস্ত পিত,স্াতা গোৌরবেনাতিরিচ্যতে ॥* 

3 “উপনীয় তু যঃ শিব্যং বেদমধ্যাপয়োদ্িজ:। 
স-কল্পং স-রহশ্যঞ্চ তমাচাধ্যং প্রচক্ষ্যতে |” 

৫ “একদেশম্ব বেদশ্য বেদাঙ্গান্তপি বা পুনঃ 
যোহধ্যাপয়তি বৃত্ত্র্থং উপাধ্যায়ঃ স উচ্যতে ॥” 

1 “নিষেকদীনি কম্ধ্াণি যঃ করোতি যথাবিধি। 
সম্ভাবয়তি চাল্লেন স বিপ্রো গুরুরুচ্যতে ॥” 


] “আচাধ্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্বজঃ। 
নার্ভেনাপ্যবমস্তব্যা ব্রাঙ্মণেন বিষেশতঃ 1” 


গুরুজনর গ্রান্তি ব্যবহার ৫ 


মাত! আমান্দের উৎপত্তির সময় হইতে কতই কষ্ট সম্থ করিতেছেন। 
তাহাদের এই যে খণ, এ কি অনন্ত জীবনেও কেহ পরিশোধ করিতে 
সমর্থ হইবে ?* অতএব বৎস, এই সমুদবায় গুরুগণের নিরস্ত্র শুশ্রুধা করা 
ও তাহাদের আজ্ঞান্ুবর্তী হইয়া! থাকা আমাদের একাস্ত কর্তব্য ।শ* ইহা- 
দ্বারাই সর্ববিধ তপস্যার ফল লব্ধ হইয়া থাকে। বৃহস্ধদ্ম-পুরাণে 
একটি উপঞ্ধাস আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর।-_ 

“কোনও দেশে তপোদেব নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। 
তাহার একমাত্র পুত্র কুতবোধ, পিতামাতার বিন! অন্গমতিতে তপস্যা 
গমন করেন। তিনি অনেক কঠোর তপস্যার পর দিদ্ধিলাভ করিলে, 
আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া পধ্যটন-ব্রত অবলম্বন করিলেন। 

একদ! এক বক আকাশে বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ ত্তীহার 
মন্তকে পুরীষ ত্যাগ করে। ত্বাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বকের প্রতি 
দৃিপত করিবামাত্র সে ভম্ম হইয়াযায়। অনস্তর তিনি সরম্বতীতে 
আন করিয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। সেই সময়ে গৃহ- 


*. “যত মাতাপিতরো ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং। 
ন তশ্য নিফৃতিঃ শক্যা কর্তৃ,: বর্শতৈরপি 

1 তেনিত্যং প্রিয়ং কুরধ্যাদাচাধ্যস্ত চ সর্বদা। 
তেঘেব ত্রিষু তুষ্টেযু তপ: সর্বং সমাগ্যতে ॥ 
তেষাং ত্রয়ানাং শুক্রধা পরমং তপ উচ্যতে। 
ন তৈরভ্যনন্থজ্ঞাতে। ধর্খমন্যৎ সমাচরেৎ ॥ 
ত এব হি ত্রযো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমা। 
ত এবহি ত্রয়ো বেদান্ত এবোক্। স্রয়োগ্রয়ং 
পিতা বৈ গার্পত্যোহগ্নির্মাতাগলিদক্ষিণঃ শ্বতঃ। 
খুকরাহবনীয়ন্ত সাগ্রিত্যেতা গরীয়সী ॥* 


২৬ গারহস্থা-প্রসক্ষ 


স্বামী নিত্রিত ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র, পিতার পদসেব। করিতে 
ছিলেন। কৃতবোধ "আমি অতিথি” বলিয়। স্বারে উপস্থিত হইলেও 
সেই ব্রাহ্মণ-কুমার তাহার অভার্থনার্দি কিছুই করিলেন না। তঙ্দর্শনে 
তিনি কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি অতিথি, তথাপি তৃমি আমার 
যখোচিত অভ্যর্থনা করিলে না, অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ দিব 

ব্রাঙ্মণতনয় বলিলেন, 'তাপসশ্রেষ্ঠ আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন ন!। 
ভাবিয়া দেখুন এ গৃহ আমার নহে, এবং আমিও গৃহস্থ নহি। গৃহ- 
স্বামী আমার পিতৃদেব, এখন নিদ্রিত। তাহার অনুমতি পাইলেই 
আমি যথাশক্তি আপনার পরিচর্যা করিব। একটু অপেক্ষা! করুন, 
আমাকে আমার কর্তবা সাধনে বাধ! দিবেন না। আপনার অভি- 
শাপে আমার কিছুই হইতে পারে না, কারণ আমি বক নহি যে 
কোপ দৃষ্টিতে ভম্ম করিবেন। দে অজ্ঞানতঃ অপরাধ করিয়াছিল, 
তাই তা"রে ভম্ম করিতে পারিয়াছিলেন। আমার কোনও অপরাধ 
নাই, সুতরাং আপনার কোপ-দৃ্টিতে আমার ভস্ম হইবার সম্ভাবন। 
নাই ।» 

কৃতবোধ আশ্চর্যযান্বিত হইলেন । বলিলেন, *'আমি যে বককে ভম্ম 
করিয়াছি, তাহ! তোমাকে কে বলিল ? ব্রাহ্মণ-কুমার বলিলেন, "আপনি 
বারাপসীতে তুলাধার ব্যাধের নিকট গমন করিলে, তিনিই আপনাকে 
এ কথার উত্তর দিবেন। আপাততঃ একটু অপেক্ষা করুন। পিতৃদেবের 
নিদ্রাভঙ্ের সময় হইয়াছে । তিনি জাগ্রত হইলে আপনার যথোচিত 
সৎকার করিবেন, সন্দেহ নাই। ক্কৃতবোধ অপেক্ষা করিলেন। পরে 
সেই ব্রাহ্ষণগৃহে সেবা গ্রহণ পূর্বক বারাণলীধামে গমন করিলেন। 

বারাণসীধামে তুলাধার মাংস-বিক্রয়ে নিযুক্ত; এমন সময় কুতবোধ 
সেইস্থানে উপনীত হইলেন। ব্যাধ তাহাকে বসিতে আসন দিয়! নিজ 


গুরুজনের প্রতি ধাযবহার ৭ 


কার্ধেয পূর্ববাহ্ছ অতিবাহিত করিল । মাঁৎস-বিক্রয়-কার্ধ্য সে দিনের যত 
শেষ হইলে+ ব্যাধ কৃতবোধকে সঙ্গে লইয়। আপনাদের বাটাতে উপস্থিত 
হইল এবং বলিল, 'ব্রাহ্মণ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এই গৃহ- 
স্বামী আমার পিতৃদেবের অনুমতি লইয়! আপনার সেবার স্থব্যবস্থা করি- 
তেছি।* এই বলিয়৷ বাটার মধ্যে গমন পূর্বক পিতাকে অতিথির আগমন 
সংবাদ প্রদান করিল এবং তাহার আদেশে অতিথিকে আদন এবং পদ্ণ- 
ধৌত করিবার জল প্রদান পূর্বক পিতৃমাতৃসেবায় নিযুক্ত হইল। 

তাহাদের সেবা সম্পন্ন হইলে, ব্যাধ একান্তে ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথোপ- 
কথন-প্রসঙ্গে বলিল, পপিতৃমাতৃসেবার্প তপস্তার ফলে আমার এবং সেই 
ব্রাহ্মণ-কুমারের সর্ববার্থ সি্গ হইয়াছে । পরম যোগিগণ কঠোর সাধনা 
দ্বারা যে সমুদায় শক্ত লাভ করেন, আমাদের নিকট দে সকল শক্তি অতি 
অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। শক্তিগণ স্বেচ্ছায় আমাদিগকে আশ্রস়্ 
করিয়াছে বটে, কিন্ত আমরা তাহাদের কোনও প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছি না। দ্বিজবর, আপনার পিতামাতা গৃহে কাতর হুইয়। রোদন 
করিতেছেন, আর আপনি তপশ্ান্বার। আলৌকিক শক্তি লাভের জন্ত 
ব্স্ত। শক্তিতে কি হইবে? উঠার! ন্বর্গগমনেরও অন্তরাম্ন। কিন্তু 
পিতামাতার আশীর্বাদ মানবকে অনায্বাসে সেই পরমপদদ প্রদান করিয়া 
থাকে ।% 

ব্যাধের সেই বাক্যে কৃতবোধ গৃহে প্রত্যাগত হইয়! পিতৃমাতৃসেবায় 
প্রবৃত হইয়াছিলেন। মহাভারতাদদিতে জাঙ্জলি প্রতৃতির উপাখ্যানেও 
এই তত্ব বিবৃত হইয়াছে । 

তুমি দিজ্ঞাসা করিতে পার যে, "পিতৃমাতৃসেবান্বারা এ সকল শক্তি 
আসে কোথা হইতে?” পিতামাত। প্রভৃতি গুরু্নে প্রাগ মন সমর্পণ 
করিয়া সেব। করা কম সাধনা মনে করিও না। বস্ততই গুরুগণ যে এ 
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মর্চাধামে জীবন্ত দেবতা সে পক্ষে বিন্দুমাজও সন্দেহ নাই। তাই শাহ্গ 
বলিতেছেন-_ 
“পিতা স্বর্গঃ পিতা ধণ্দঃ পিতা হি পরমং তপঃ। 
পিতরি শ্রীতিমাপন্নে শ্রীয়ন্তে সর্ববদেবত| ॥৮ 
তাই বলিতেছেন-_ 
“গুরুত্রপ্ধা গুরুবিষু গুরুর্দেবো! মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সম্পৃজয়েৎ গুরুং ॥৮ 
সথতরাং গুরুজনকে নিঃসংশয়ে ভগবদ্ধোধে পৃজ1 করিতে পার। 
অচ্যুতানন্দ। দাদা, পিতা মাতা এবং অন্তান্ত গুরুজন যে সাক্ষাৎ 
ভগবদবতার সেই সন্বথদ্ধে প্রমাণ দিয়ে ললিতকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিন। 
কেন না এর! ইংরেজীপড়া পণ্ডিত, সকল বিষয়ে তর্ক যুক্তি চায়। 
মহেন্দ্র । আপাততঃ চল, বৈবাহিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে; 
তারপরে সে সব কথার আলোচনা! করা যাবে। 
তখন তিনজনে ললিতমোহনদের বাটার দিকে চলিলেন। 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহার 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে । ললিতমোহনের পিতা শ্রীযুক্ত আনন্দ- 
মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পলীস্থ বৃদ্ধগণের সহিত, আপনার চণ্তীমণ্ডপে 
বিশ্রস্তালাপে ব্য।পৃত আছেন, এমন সময়ে শ্ীমদচ্যুতানন্দ স্বামী, শ্রীযুক্ত 


মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান ললিতমোহনের সহিত তথায় উপস্থিত 
হইলেন। 


স্বামীজিকে দেখিবামান্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং উপবিষ্ট আর আর 
সকলে দসম্্রমে উখিত হইয়! তীহািগকে অভ্যর্থনা করিলেন। নমস্কার 
প্রতিনমস্কারাদিতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। পরে সকলে উপবিষ্ট 
হুইলে স্বামিজী মহেন্ত্রনাথকে বলিলেন, প্দাদা, এইবার বল। ওুকভ- 
জন্মে ম্মে লাক্ষা- গহ্বদ্তীন্ব তাহার প্রমাণ কি? 
মহেন্্। প্রমাণ শ্রুতিবাক্য। শ্রুতি সর্বত্রই বলিতেছেন একমাত্র 
ব্ক্ষ হইতে এই বিশ্বের সমুদায়ই হইয়াছে । বিশ্বের সকল পদার্থই 
্রদ্বন্ফুলিজযোগে উৎপন্ন । 
বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ বলিতেছেন-- 
“ঈশাবাস্ত মিদং সর্ব” 
কঠ বলিতেছেন-_ 
«“একন্তথাসর্ববভূতান্তরাত্মারূপং রূপং 
প্রতিকূপং বহিশ্চ |” | 


চি গারস্থা-প্রসজ 


ছান্দোগ্য বলিতেছেন-_ 
এসর্ববং খন্িদং পরহ্গ 1% 

অচ্যতানন্দ। থাক্‌, দাদা, আর বলিতে হইবে না। এখন থেকে 
সমস্ত রাত্রি বলিলেও শ্রুতি, স্থতি, পুরাণ, তত্র হইতে যত উদ্ধার করিতে 
পার তাহা শেষ হইবে না। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচনে তোমার আমার 
সন্দেহ দুর হইলেও সকলের সন্দেহ তত পহজে দূর হইবার নয়। সেইজন্য 
বলিতেছি, যদি যুক্তি দ্বারা বুঝাইয় দিতে পার ষে গুরুঙজনকে ভগবান 
মনে করায় কিছু দোষ নাই, তবেই সে কথ। সকলের গ্রাহ হইবে। 

মহেন্ত্র। ভগবানকে প্রায় সকল দেশেই জ্ঞানীগণ নিরাকার ঠৈততন্ত- 
স্বরূপ বলিয়। থাকেন, তাহারা একবাক্যেই বলিয়া থাকেন যে, তিনি সর্ববদ 
সর্বত্রই আছেন। যর্দি আপনি ম্বীকার করেন, তিনি একন্মেলা- 
হ্হিতীম্রমৎ এই প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ঠমান স্গ্টি আর কিছুই নহে, 
কেবল সেই একম্েবাদ্তি তীক্ত্রনঘং পলক্রন্দোল 
অগল্লা ভ্রশী স্পক্ভিল্র হিছিজ্র ব্ূপি ও নান 
শ্মাল্র। শক্তিমানকে পৃথক রাখিলে, শক্তি কি কোনও পণার্থ মধ্যে 
গণনীয় হয়? শক্তির স্বতন্ত্র সত্ব কোথায়? শাক্তমানের সত্বাই 
শক্তির সত্ব/। পরত্রক্ষ সত্বাই জগৎ সত্ব * * * সেই শক্তি 
ও শক্তিমানের অভেদত্ব হেতুই পরব্রহ্ম একস্মেবাভ্িতী স্তর 
সেই পরম সত্ব! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে বামুর ন্যায় অন্ুস্থাত ভাবে বর্তমান 
রহিয়াছে, স্থৃতরাং ধবশ্বের তাবৎ পদার্থ ই তিনি, একথা ম্বাকার করিবার 
কোনও আপত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় ন। স্থতরাং পিতামাত। 
শিক্ষাঞ্ডর দীক্ষাণ্ডর প্রভৃতি সর্ব্ব ঘটেই তাহাকে ভগবান বলিয়া পৃজ৷ কর! 


যাট্ভে গারে। 


গুকুজনের প্রতি ব্যবহার ৩১ 


অচ্যুতানন্দ। তাহ! হুইলে শুধু গুরুজন কেন, গুরু লঘু সকলকেই ত 
ভগবান বলিয়৷ পূজ! করিতে হয়। 

মহেম্্র। তাহা! পারিলে ভালই। স্থিরত লাভ হইলে, জীবের 
সেই অবস্থাই আসিবে, তখন হনন্ব্ধং ব্রন্সানস্সহ জগত 
বোধ হইবে। কিন্ত পিতামাতাদি ন্বিশ্শে নিস্পেন্ন কমে 
অন্থগত হইলে বিশেষ তত্ব অধিগত হয় বলিয়াই তীহার্দিগকে বিশেষ 
ভাবে পৃজা। কর! কর্তব্য । যেমন মনে কর! যাউক ্ুরধ্যদেব জ্যোতি ও 
উত্তাপের আধার--আলোকের প্রয্মোজন হইলে স্বাহাকে উপাসনা 
করিতে হইবে। যদি শুধু আলোকের প্রয়োজন হয়, যেখানে তাহার 
জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়াছে সেই খানে গমন করিলেই আলোক 
প্রাপ্তি ঘটিবে, সন্দেহ নাই। একটি গৃহ ঘোর নীলবর্ণ কাচ-নিশ্মিত। 
তাহার মধ্যে ধ্দ থাকি, তাহ! হইলে ঘে আলোক পাইব তাহ! অতি 
স্রি্ধ বোধ হইবে বটে কিন্তু উজ্জ্রপ বোধ হইবে না। পক্ষান্তরে 
শ্বেতবর্ণের কাচ ছ্বার। আবরিত গৃহে এ স্ুধ্যালোকই পরিষ্কার উজ্জল 
অথচ তৃথ্থিকর বোধ হইবে। রক্তবর্ণ কাচ দ্বারা আবৃত গৃহে আলোক 
অসহ উজ্দ্রল বোধ হইবে। কিন্তু এই সকল বা অন্ত কোনও গৃহে 
আলোক লন্ক হইলেও প্রচুর উত্তাপ লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রছর 
উত্তাপ লাভের প্রয্মোজন হইলে, যে গৃহে প্রচুর স্ুর্ধ্যকিরণ প্রবিষ্ট 
হইয়াছে, সেই গৃহের তদংশে মাক গমন করিতে হইবে । আবার প্রকুষ্ট- 
রূপে সুর্ধাতেঞ্জ ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইলে আতদী কাচের 
প্রয়োজন হইয়। থাকে । প্র কাচে স্থধ্যকে প্রতিবিষ্বিত করিয়া নিকটস্থ 
কর!। চাই, তাহ! হইলেই সেই তেজে অগ্নি উৎপাদন করা যাইবে ও 
গ্রচুর উত্তাপ লাভ কর! যাইবে সন্দেহ নাই। 

সেই রূপ সেই পরমতত্ব সর্ব ঘটে থাকিলেও আধারের নির্্লন্ব 


৩২ গারস্থয-প্রসঙ্গ 


হেতু ফোন কোন ঘটে পূর্ণ বিকশিত থাকেন। তাহাই দীক্ষা" 
ওুল্পচ-স্রউ । পিতা মাতা প্রভৃতি অন্ান্ত গুরু-ঘটে আবরণের : 
ভারতম্য বশতঃ তাহার বিশেষ বিশেষ শক্তির কাধ্য মাত্র লব্ধ হয়। 
কোনও ঘটে ম্ষেহ দয়া! বাংসল্যা্দি, কোনও ঘটে জ্ঞান, ক্রিয়। প্রভৃতি, 
কোনও ঘটে বা! অন্তবিধ গুণ পাই। এবং সেই সেই গুণবা শক্তির 
প্রয়োজন ঘটিলে তত্তৎ ঘটেরই আশ্রয় গ্রহণ করি। শৈশবে জীব পিত! 
মাতার উপাসনা দ্বার! তাহাদের স্মেহ, বাৎসল্যার্দির ছায়ায় বাস 
করে। পরে শিক্ষাগ্ুরুর ছায়ায় জ্ঞান লাভ পূর্বক দীক্ষাগ্তরুর চরণ 
ছায়ায় বাস করিতে করিতে তাহার সাহায্যে তেই পল্লন্ম 
তক্ন্ষে হ্দ্স্্ূপি আতঙ্নী ক্কাচ ব্বাক্া 
অজ্তঞল্প নন্থ্যে প্রাপ্ত হইল্সা” তীহাল্ল সর্ববস্পক্ডিল 
হাম লাভ পুব্ববশ্চ। ভ্রুশ্সে স্ধ্বস্পক্তিন 
স্ন্াক্ল অন্িিকালী হস্ত ও তাহাল নিজ্জন্ন 
ক্রস পল্লিগন্পিত হইস্তা খানকে । 

অচাতানন্দ। দাদা, আপনি যাহা বলিলেন, বড়ই জটিল হইল। 
মনে করুন, আমর! সকলেইত পণ্ডিত নই যে, আপনার হিগ্লালির অর্থ 
ব্যাখ্যা করিয়া লইতে পারিব। দেখিয়াছি নীল, সবুজ, লাল, হল্দে, 
শা! প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লনে আলোকের উজ্জ্রতার তারতম্য 
হয়। বুঝিলাম, সর্ধ ঘটে তিনি দেহীরূপে বর্তমান থাকিলেও আধারের 
মলিনভার তারতমে; সকল ঘটে তাহার সত্বা স্ফুটতর অহ্ভুত হয় না। 
তিনি প্রেমময়, তাহার সেই পরিপূর্ণ প্রেম অহরহ বিবিধ আধারে বিবিধ 
আকারে প্রকাশ হইতেছে। "সেই শক্তি পিতা মাতা, বন্ধু সখা, স্ত্ী 
পুত্র, বাস দাসী, শাস্তিদাতা ও পরিস্রাত। রূপে লীলাপর হইয়া-_-লীল! 
দেছক্ধপে কার্য করিতেছে ।* স্ুতরাৎ সর্বত্রই তাহার রুপা, সর্বাজ্ই 


গুরুজনের শ্রতি ব্যবহার ৩৩ 


তাহার প্রেম পাই। কিন্তু অপনাপন অজ্ঞতার জন্ত পাইয়াও 
চিনিতে পারি না। বুঝিলাম, উজজ্কল স্লান্বন্ষে তিনি পূর্ণরূপে 
বর্তমান থাকিয়। জীবের পরিজ্রাতা হইয়। গুলভ্বদণ্পে বর্তমান 
আছেন। কিন্তু হৃদয়রূপ আতসী কাচের সাহায্যে তাহাকে নিকটস্থ 
করি কিরূপে? আমাদের এ সংশয় একটু বিশদ ব্ূপেই ভঞ্জন করুন। 

মহেন্দ্রনাথ। দাদা, আপনি যাহা আজ্ঞ। করিতেছেন, তাহ! প্রত্যক্ষের 
বিষয়। তথাপি আপনি যখন আদেশ করিতেছেন তখন সাধারণের 
বোধগম্য করিবার জন্ত ষথাশক্তি বুঝাইতে যত্ব করি। তারপর শ্রগুরু- 
দেবের ইচ্ছা । পণ্ডিতের। আমাদের ভ্বদকে কাচের সঙ্গে তুলন। 
করিয়াছেন । হদ্ষ্স-দর্পসিশি কথ অনেকে অনেকবার শ্রবণ করিয়!- 
ছেন। কিন্তু এই দর্পণের উৎপত্তির ক্রম, যাহা শ্রগুরুদেবের কৃপায় 
অবগত হইয়াছি, তাহ! বলিতেছি শ্রবণ করুন। 

শৈশবে জীবের হৃদয় নিশ্মল কাচ স্বরূপ । যেমন স্থনিশ্মল কাচনির্মিত 
গবাক্ষ দ্বিয়া বাহির হইতে গৃহমধ্যস্থ সমৃদয় দ্রব্য সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় 
__-_সেইরূপ শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিলে শিশুর হর মধ্যেও কি অ'ছে 
স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এঁ কাচ 
তণ্তানল্রঙ্জে অর্থাৎ জ্ঞানব্ূপ পারদ্দে আচ্ছাদিত হইয়া একখানি 
সুন্দর দর্পণে পরিণত হয়--এবং এ দর্পণ দ্বারা জীবের অন্তর আবৃত 
হইয়া থাকে। সুতরাং তখন আর দৃষ্টি মাত্রই তাহার অন্তরের ভাব 
বুঝিতে পারা যায় না। সে দিকে চাহিলে দর্শকের নিজেরই ছবি 
সেই পরের হৃদয়-দপ্পণে প্রতিফলিত হয়। তাই এ সংসারে মানব 
আকন ক্নন্তত জ্গশু--জগতের সকলকেই আপনার মত 
দেখে। নুতরাৎ ষে স্বার্থপর সে জগতের সকলকেই স্থার্থপর মনে করে। 


ধিনি সাধু তিনি সকলকেই ভাল মনে করিয়া! থাকেন। কিন্ত এই ষে 
৩ 


৩৪ গাহস্থ্য-প্রসঙ্গ 


হুদ্ক্স-ুর্প৭ি। ইহা সর্বদা একাবস্থায় থাকে না। কোনও অনৃষ্ 
শক্তির বলে ইহ! নিরন্তর সংসার-যস্ত্রে ঘর্ষিত হইতেছে । যে হৃদয়-দপণ 
জানরসে রঞিত, তাগ যখন ত্র ঘর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, সেই 
সময়ে ঘাহার দর্পণ পে ষ্দ চারিধাস ঠিক রাখিয়া মধ্যভাগ ঘর্ষিত হইতে 
দেয় অর্থাৎ যে সকল পদার্থের প্রতি তাহার মমতা বৃদ্ধি আছে সেই 
সকলের জন্য আপনাকে ঘধিত হইতে দেয় তখন এ দর্পণের মধা ভাগ 
ক্ষীণ হওয়ান্ে হনুপাচ্টার্খেজ প্রকৃত ছবি প্রতিফলিত হয় না। 
কিন্ত ষিনি মমতা শৃন্ত হষ্টয়া। চারিদিক ঘর্ষিত হইতে দেন, ভাশার 
দর্পণের মব্যভাগ স্থুল থাকাতে উহা! আভগী দর্পণ হয়। তাহাতে সুৎ- 
পদার্থের যে ছবি প্রতিফলিত হ॥ ভাখ এ্রক্রতি চিলি | উহাতে 
প্রত পদাথের লম্বা গুণ অণুন্ধপে বন্টমান থাকে । 
কথন৪ কখনও জীবের হদঃ, দর্পণে পরিণত না হইয়াই, ঘর্ষিত 
হইয়া প্র উভয়বিধ কাঁচে পরিবন্তিত হষঈতে পারে। শ্রেরূপ ঘটলে 
যাহার হৃদয়ের সনন্্যস্কীনি, তাহার হৃরয় ঘোর অন্ধকারে পুর্ণ থাকে, 
মে কেবল চারিধার উজ্জ্বল দেখে অথ৬ মমতার পদার্থ সমুদয় তাহার 
নিকট উজ্জনবর্ধে প্রতিভাত হর; সেকফেবল আনশাল আঙ্মাল 
করিতে করিতে জীবন অতিবাহত করে। আর যে ভাগ)বানের হৃদয় 
স্নহ্বপুঞ্ত থাকে, তাহার হ্ৃদয়ই আতুত্ী বাাচি__একপ 
আত্লী ই্রগুরুদেবের কপাবারিযোগে ঘর্ষিত হইয়াই উৎপন্ন হয়। 
সে কাচে জ্ঞান ব। অজ্ঞান মলা নাই। তাহা বড় নিম্মল । প্রান 
এনন্সেজ প্রেদ্নলরশ্চিনি তাহার পুণ্য ধাম হইতে সেই আতমীযোগে 
সেই ভাগ্যবানের অন্তর কন্দরে পতিত, হইয় সেই স্থানের পূর্ব্ব সঞ্চিত 
মলিনতারাশি দগ্ধ. করিয়া, তাহার প্রক্রুত ছি প্রকটিত করেন। 
: সে ভাগ্যরান সেই অপূর্ব ভাগ্যোদয়ে কৃতার্থ হয়। নিজের হ্ৃদয়খানি 


গুরুর্নের প্রতি ব্যবহার ৩৫ 


তাহার দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, ভাহার মোহন মুঠি নিরস্তর অন্তর 
মধ্যে দর্শন পূর্বক কৃতার্থ হয়। এইরূপ নির্মল ঘটেই তাহার পুর্ণ 
বিকাশ। যে সকল ভাগাবান এইরূপ ঘটে শ্রীগুরুতত্ব দর্শন করেন 
তাহাদের ভগবন্ধর্শন সহজ লভ্য। ইহারাই যথার্থ পরপারের কাগারী। 

অচ্যুতানন্দ। টক দাদা, আপনার কথা ত এখনও পরিষ্কাররূপে 
বুঝিতে পার। গেল না। হৃদয় কাচই হউকু, দর্পণই হউক, আর গবাক্ষই 
হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় ন!। হৃদয়ের মধ্যে ঘে হৃদয়নাথ 
আছেন, ধাহাকে শান্্ অক্জুষ্টন্নাত্রৎ প্ুক্রভ্মহ বলিয়াছেন, 
তিলিই যে জীবের প্রকৃত আমিত্ব তাহার কি গ্রমাণ_-কি যুক্তি দিবেন? 

মহেন্্র। কি যুক্তি আর দিব দাদা! যে জিনিষ বাক্য মনের 
অগোচর, সেখানে যুক্তি তর্ক চলিবে কি্ূপে। ন্তিন্নি অনজ্ঞ 
-€৫সহ অনস্ভেল ভিল্গম ভিন অর্জে সত্তি 
নিিব্গাশ্পেল আান্নাই স্তক্তি। “স্থটিকে পৃথক বলিলে, পর- 
ত্রষ্মের অনন্তত্ব রক্ষা পায় না,__তাহাকে সাস্ত ও পরিমিত করিয়া 
ফেলা হয়। কেন ন! ত্যষ্টির স্বতন্ত্ত্ব, পরক্রহ্মের অনস্তত্বকে পরিচ্ছিন্ন 
€ও নিভিম্ন করিয়। দণ্ডারমান হইল । বস্তরতঃ স্যগ্টি পরব্রক্মের অনস্ত- 
ত্বের অন্তর্গত বলিয়া--তাহার অনস্থ শ্বব্ূপের মধ্যগত ও সত্বালাপেক্ষ 
বলিয়া, তাহার অনন্তত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও অপরিচ্ছিন্ন আছে। স্থৃতঝঝাং 
পরত্র্ম, স্থ্টির সমন্ত পদদার্কে-_-সমস্ত নামন্ূপকে সমভিব্যাহারে লইয়া 
ত্বকীয় বিরাট অঙ্গে অঙ্গীভূত ও ধারণ করিয়াই অনন্ত, ইহা অবস্থাই 
স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি সকলকে লইয়| অনস্ত--তোমাকে ও 
আমাকে লইয়া অনস্ত-_কাহাকেও ছাড়িয়া নহেন। * * *ত্টির 
প্রত্যেক পদাথই দেই অনন্তের মধ্য বিন্দু হইয়/-সেই অন্ত মহা- 
চক্রের নাভিদেশ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যে কোনও ক্ষুদ্র ব! 


৩ গাহস্থা-প্রসঙ 


বৃহৎ পদার্থের প্রতি তোমার দৃষ্টি ও ভক্তি-বিশ্বাস কেন্ত্রীভূতঃ সেই 
খানেই সেই অখণ্ড অনম্ত পরব্রক্ধ_সেই ন্বিন্লাউ পুক্রভ্ঞ্ব 
পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত ও দণ্ডায়মান ;-_ষে কোনও স্থলে তোমার প্রেম 
ভক্তি ও নির্ভর, এবং আস্থা ও বিশ্বাস নিপতিত, সেই কেন্দ্রে তিনি 
স্বয়ং তোমার ভক্তিপূর্ণ পুজোপচ্থীর গ্রহণ করিবার জন্য-_-তোমাকে 
তাহার গুভাশীর্বাদ ও বরাভয় দান করিবার জন্য বিরাজমান ;__খধণ্ডিত 
ভাবে নহে-_নির্ভিন্ন ভাবে নহে--পরীক্ষিত ভাবে নহে_ কিন্তু প্টুর্ণ- 
ভ্ডান্বে- সেই জন্য তূমি মাত! পিতা প্রভৃতি যে কোনও ঘটেই তাহাকে 
প্রাঙ হইতে পার--মনে রাখিও “প্পুর্মন্িদও প্পুর্ণন্িদিহি 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহীর 


০৮৮ 
তৃতীয় অধ্যায় 


অচু)ভানন্দ। বুঝিলাম, ন্কলই তাই । ভিন্ন ভিন্ন লাস্ম- 
লগ্ন তাহার পরিচ্ছদ মাত্র। কিন্তু সেজ্ঞান ত সাধন সাপেক্ষ । সে 
জ্ঞান লাভ হইবার পূর্বের ভক্তি শ্রদ্ধাত্তেই কি কাজ হইবে? না ভগবন্ধ্ধির 
একাস্তই গুয়োজন ? 

মহেব্দ। ভপন্দ্ব-দ্ষিই এন্চান্ত প্রস্মোজন্দীক্স। 
তাহ। হইলে ভক্তি শ্র্ধ! প্রগাঢ় হইবে। দোষাহুসন্কানে ইচ্ছা! হইবে ন!। 
বিশ্বে যাহা নিচ আছে নকলই অীহাল্পই। যেমন ধনের 
প্রয়োজন হইলে লোকে ধনীরই শরণাগত হয়, তেমনই বগল 
শ্বনেল্র শ্রন্দী ন্িন্নি তাহার শরণাগত হওয়াই অভীষ্ট লাভের 
একমাত্র উপায় । যাহ আমার নাই, তাহ! পাইবার প্রয়োজন হুইলে 
ধাহার তাহা! আছে তীহার কাছে যাওয়াই প্রয়োজন। “ধর্ম, শক্তি, 
জান, ভক্তি গ্রভৃতি সব তাহাতেই পূর্ণরূপে আছে। তিনি এই সমস্ত 
দিবার জট বিবিধ গুরুঘটে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন।” “অনায়ন্ব 
বিষয়ের প্রাপ্চি-কামনা অস্তরে একাত্তিক বলবতী হইলে, মানুষের মনে 
স্বতাবতঃই একান্তিক দৈবনির্ভর--ভগবৎনির্ভর প্রকাশ পায়। যেখানে 
আত্মনির্ভর, স্বস্ভিত, সেই খানেই দৈবশক্তির উপর-_ভগবৎশক্তির 
উপর- নির্ভর হ্বতঃই পূর্ণভাবে উদয় হয়” ক * * তখন “বিশ্বাস 
ও ভক্তিযোগে ভগবৎশক্তি ও ক্রপা সেই গুরু-আধারে আবিভূত 


৩৮ গাহ্‌স্থ্য-প্রসজ 


হইয়া * * * অন্গগত জনের মনোবাঞা পূর্ণ করে”. * 
ক ক্* "শিষ্য অন্তরে আপনার কাম্য লইয়া, শ্রদ্ধা্িত চিত্তে যত 
ভাবে দাড়াইতে পারে, ভগবানকে--গুক্ভকব্কে -তত ভাবে--তত 
প্রকার কেন্দ্রে ঈাড়াইয়। শ্রদ্ধাবান অনুগত শিষ্যের মনৌবাস্থা পুর্ণ করিতে 
হয়। “যে যথা মাং প্রপদ্ধস্তে ভাং স্তঘৈব ভজাম্যহং॥ অহা উদ্ধার 
সদাত্রতে শিষ্য একাগ্রতা আস্থা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে যা চায় 
তাই পায়। ইহাতে আর কিছুমাক্র সংশয্প নাই । যে সংসারের বিপদ, 
জাল হইতে উতীর্ণ হইয়! ধনজন ও সানসম্্ব ্রাপ্তীচ্ছু হইয়া, নিহি- 
পুক্বর্বন্ক তাহাল চালে উপস্থিত হয়, তাহার ভক্তিযোগে 
আকৃষ্ট হইয়। তিন্নি তাহার মনফফামন! পুর্ণ করেন। যে পা” তাপ 
হইতে মুক্ত হইস্বা ইহসোকে সুমতি ও পরলোকে সুগন্ছি প্রাধি- 
কাম হইয়! তাহা হ্হাললক্ছ হয়, সে যেমন তাহা প্রাপ্ত হয়, আর 
যে অকাম অস্তরে কোন প্রকার বিষ কাখনা_-কোনও প্রকার স্থখ 
বা দিদ্ধি কামন? অন্তরে পোষণ না করিয়। অীহাজ্র সন্গিধানে শুওজ্জ 
্প্রেন্ম বা অকাম-সন্কল্লে উপনীত হয়, 'তাহার সেই অকাম-কামনাও 
তিন্নি সেই রূপ পূর্ণ করিয়। থাকেন: তাহ পূর্ণ করিতে হইলে 
তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহার আত্মত্ললস্প-সৎস্বক্ূপ সেই 
প্রেমার্থর নিকট অগ্রে প্রকাশ করিয়া, ভক্তের দেই ৫্রন্ন-সাঞ্ 
পুর্ণ করিতে হয়। 

ভক্তের নিকট সর্বকাল তাহার এই প্রতিজ্। আছেঃ ভক্তের সকল 
ঘনোবাঞ্! তিনি পূর্ণ করিবেন- যেখানে ভক্তের মনে কোন প্রকার 
বাসন! না থাকাতে তাহা-কর্তৃক পূর্ণ হইবার স্থানাভাব হইবে, সেই খানেই 
তনি ভক্তের ভজনখণ অন্ত কোনও প্রকারে পরিশোধ করিতে অক্ষম 


ইয়া, তাহার নিকট বিক্রীত ও আবদ্ধ হইবেন। তিন্নি হষ্টির 


গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ৩৪ 


আবরণে তীহণলল প্রেমমূখ ঢাকিয়া_-সাহার ম্বরূপ ঢাকিয়া প্রেমার্থীর 
সঙ্গে প্রেম করেন নাঁ। সেই জন্তই কেবল প্রেমার্থীর নিক:টই তাহার 
মুখের আবরণ উন্মোচন করিতে হয়।” প্রয়োজন অন্থুরোধেই -র্ভাহলল 
বিবিধ পুরুঘটে আবির্ভাব__যাহার যে ঘটে তাহালেঃ পাইবার 
প্রয়োজন সে সেই ঘটেই পায়--অগ্তে সেখানে অাহাল এপ্রকাস্ণ 
দেখিতে পায় ন!। 

অচ্যুতানন্দ। একটা কথা ক্সাছে। স্বীকার করিলাম, তিনি পিত। 
মাতা গ্রভৃহি গুরুঘটে গমাদিগকে কৃপা করেন। কিন্তু আপনি বলি- 
লেন_সর্ধই তিন্নি, এবং মনে মনে যুক্তিতর্কত্থারা বুঝি সর্বত্রই 
ভিন্নি। তবে সামাহেও ত তিন্নি পু ভাতে আছেন। 
আমি অন্যত্র তাহাকে না খুজিয়া, আপনার মধ্যে খুঁজি শা কেন? 

মহেন্ত্র। আপনার মধেইট ত তাহাকে খুঁজিতে হইবে । কিন্তু সে 
পথ তিনি অন্যত্র ভউতে-_ গল্প ছেহ হইতে দেখাহয়! দিবেন । 

অচ্যু্তানন্দ। গুরুর আবার অঙ্গত্য কেন? আনার মধ্যেই যখন 
ভিন্ন আছেন, পন আমিই সেই পদার্থ: 

মহেন্দ্র । না, দাদা মাপনার মধ্যে তিনি থাকিলে আপনি তিনি 
নন। যতক্ষণ আত্মদর্শন না হইতেছে, যতক্ষণ প্রত্যক্ষ না করিতে- 
ছেন ষে আপনার যথার্থ আমিত্ব চতুব্বিংশতি তত্বের পরপাগ্ে অবস্থিত 
ততক্ষণ আপনি তিশি নন্। ততক্ষণ ফেলোইহহ হল। কেবল কথার 
কথা। ততক্ষণ ভন তিনি আর আহহ মাপনি বা আপনার 
অঅহক্ল্াল তত্ত্ব । যখন ভাগ্যোদদ্ধ হইবে তখন ৫হলাই হাহ 
বলিবার আর কেহ থাকিবে না।-তাহার আগে এ জন্বিন 
আনি ৩ নয়। ইহা ততদ্দিন নিশ্চয়ই পরাস্থুগ্রহাপেক্ষী। এই 
তজল্বিক্ত আন্টি বা অহং অভিমানী আন্নি--এই ক্ুত্রাদপি 
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ক্ত্র আন্টি, ইহা কোন ক্রমেই কোন স্থানেই শ্বতঙ্ত্র নে । ইহার 
এ সংসারে উৎপত্তি ও জন্মগ্রহণ, আপন! হইতে নহে-_সম্পূর্ণরূপে 
০তোন্সা হইতে, ভুন্সিই পিতৃব্ধপে আমার উৎপত্তির ও জন্ম পরি- 
গ্রহের কারণ হইলে,__তুন্সিিই মাতৃব্ূপে আমার বীজরূপ-__জরাবুগর্তে 
ধারণ ও গ্রংণ করিয়া আমাকে অঙ্গসৌ্ব সম্পন্ন করিলে, সে জৈবিক 
পদার্থ ও ভুন্টি, তাহাও আমি নু) যে, সমস্ত উপকরণ ষোগে আমার 
সেই অন্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন হইল, তাহাও আমি নহি__াহা ও তুন্মি। 
ঘষে নমন্ত সুক্ষ উত্পাদন "আসিয়া সেই মৌলিক বীঙ্জের অঙ্গীভূত হইল 
এবং আমাকে বঙ্গিত করিতে লাগিল ভাহা৪ আমি নহি--তাহাওু 
ভুম্নি। যে স্ুপ্ম পঞ্চভূত বা ক্মান্তার সত্বাংশ হইতে আমার 
জ্ঞানেন্ত্িয়ের উৎপত্তি হঈল, তাহা৪ আমি নঠি-্তাহা ও তুন্লি। 
তাহাদের যে রঃ ভাগ হইতে আমার কণ্মেন্দিয় নকল আবিভূতি হইল 
তাহাও আমি নহি_তীাহাও ভুন্সি। এই উন্র্িযগণের সন্বাংশ 
হইতে আমার সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন ও দনোবুত্তিচঘ উৎপন্ন হইল, 
তাহাও আমি নহি-তাাহাও তুন্নি। এই মনের সত্বাংশ হইতে 
আমার নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকল আবিভূ্ত হইল, ভাহাও 
আমি নহি__তাহা২ তুন্সি। আমার অকন্নময়। প্রাণময়, মনোময়, 
বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষণঞ্চও আমি নয_-তাহাও তুত্সি। যে 
পঞ্চপ্রাণ আমার দেহস্থ থাকিয়া * * * আমার দেহের জীবন হইয়া 
আছে, তাহাও আমি নহি,-ত্তাহা ও ভুন্সি । যে সমান ও অপান 
বাস্ধু তদীয় বৈদ্যুতিক অধঃক্ষেপ ক্রিয়ার পাহাধ্যে আমাকে সেই নিবিড় 
অস্ককারময় জরাধূগর্ভ হইতে তৃপৃষ্টে নিক্ষিপ্ত করিল, তাহাও আমি নহি, 
_ত্তাহা ভুন্নি। তৃপৃষ্ঠে সমাগত হইবামাত্স তোোন্নাল্লই 
সংস্পর্শে আসিয়া! আমার দেহের ঘুচিল। সেই মাতৃগর্ভে আমি জড়ন্ব 
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জড় বা উত্ভিদদ দেহের ভ্ঠায় অজ্ঞান ও অচেতন ছিলাম, তোমাকে 
দেখিবামাজ্র আমার দেহে চৈতন্য সঞ্চার হুইল। 
“আমি মরেছিলাম যেন পাইলাম চেতন 
তোমার শ্রীঅঙ্গের সাক্ষাৎ পেয়ে।” 

তুমি ন্েহময্ী মাত্বরূপে আমার মুখে সেই সমাপ্রস্থত অবস্থায় 
সাক্ষাৎ অমৃততুল্য ্তন্তদান করিলে । সে ন্তন্যও আমি নহি_াহাী ও 
তুম্নি। জরায়ুগর্তে জীবসঞ্চারের সময় হইতে এপর্ঘ্যস্ত-_-এপধ্যস্ত 
কেন, এই দেহের অবসানকাল পর্যযস্ত-_তুমিই বিবিধ রূপে আমার 
সর্বস্ব ধন, আবার একমাত্র অবলম্বন ও গতি হইয়া আছ ও 
থাকিবে। “আন্নি ন্মে অনন্য গত্তি” ৫ ক্ন1 হিন্নে, 
ভরিতে লল আম্নীল আল্লপ নি আজ্ছে পতি? 
আমার মধ্য হইতে আমি আমার কোন অভাব পূর্ণ করিতে পারি 
নাই। তুন্িইী তোমার অপার স্েছগুণে চিরদিন তাহ! পূর্ণ 
কৰিয়। আসিতেছ। চিরদিনই তেতাক্নালস উপর আমার নিরতিশয় 
নিত্য নির্ভর । রোগ-ন্তরনা্স তুন্সিই আমার রোগ-নিবারক ওষধ 
ও চিকিত্সক । শোকের সম্ব তুন্সিই কাত্বূপে আমার সাস্বনার 
স্থল। তুক্তিই স্বতছ্থে, শত-হন্তে আমার অশ্রজজল মোচন করিয়া 
থাক। [াক্মার্কে দেখিতে দেখিতে, ততোন্নাল কুখা ও 
উপদেশ শুনিতে শুনিতে, তোন্নীল্র তত্ত্ব সমালোচনা! করিতে 
করিতে, আমার যাবতীয় জ্ঞানের ক্ফুর হইয়াছে। আমার যাবতীয় 
স্বতঃসিদ্ধ সহজাত সংস্কারসমূহের স্ুপ্তির মূল কারণ, ততোন্নাল্ম সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎকার লাভ ও পরিচয় । আমি তোমার দ্বারাই প্রতি- 
নিয়ত পরিবেষ্টিত, গ্রতিনিয়ত পরিসেবিত, প্রতিনিয়ত সমূপকৃত, প্রতি- 
নিয়ত সুশিক্ষিত, প্রতিনিয়ত পরিরক্ষিত, প্রতিনিয়ত পরিচালিত, 
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প্রতিনিয়ত পরিশাসিত এবং প্রতিনিয়ত সংশোধিত হইতেছি। তুমি নড় 
চড় বলিয়াই আমি নড়িতে চড়িতে শিখিলাম-_-তোমাকে সোজা 
হইয়া দাড়াইতে দেখিয়া আমি দীড়াইনা উঠ্িলাম--তোমাকে বেড়াইতে 
দেখিয়া আমি বেড়াইতে শিখিলাম কথা কহিতে দেখিয়। আমি কথ 
কহিতে শিখিলাম। আমি গ্রতিনিয়তই তোঘার ছারা (বিমোহিত ও পরি- 
বপ্তিত হইতেছি। তুন্সিই আমার নয়নের সম্মুখে শোভা ও সৌন্দর্য্য 
চিত্রিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছ-আমার শ্রবণদ্বানে সংগীত ও স্থন্বগরূপে 
বদ্ধিত হইতেছ-_রসনামুলে কতপ্রকার মনোজ্ঞ রসে পরিণত হ₹ইয়! 
প্রকাশ পাইতেছ-_নাপারদ্ষে। কত প্রকার প্রাঃ পারতুষ্টি-দাধন সৌগদ্ধে 
অভিবাক্ত হইতেছ এবং আগার ত্বাগন্দিমদ্ধারে কত প্রকার সুখস্পশ 
তাপ-হুরণ স্থশীতজ অনুভূতিতে পরিণত হইয়া স্ব্যক্ত হইতেছ। আনি 
ত অনুদন তোন্নাচ্াজি। আক্রান্ত, পরাঞ্জিত ও আভিভূত হইয়া 
তোনাল্স শ্িস্পাল বক্ষে-তো শাল অনভ্ঞত্তে 
বিলীন হই) ধাইতোছ। তুন্টিমিই অঙ্গদিন আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপা- 
সার বারি ও জীবনের প্রাণ-বাযু হইর়। রিয়া । ও হাঁর ! তবে আনি 
আর রহিলাম কোথা? ষাহ। কিছু আম্মি ৪ আব্লাল বাগয়া 
আমার অভিমান ছিল, সমস্তই ত তুস্টি ন্বাধিকাখতুক্ত করিয়া লইলে 
-_-আত্বমাৎ কারপে। আন্টি আন্না বাঁলবাব কিছুই রাঝিলে 
না। তু্নি আমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করির ফেলিলে__সত্য সত্যই তুমি 


আমার সর্বনাশ করিলে । এমন একটু ক্ষুত্র বিন্দুও রাঁখিলে না, যাহার । 


উপর দ্াড়াইয়া আমার আভিমান-সন্বল--অভিমান-সর্বন্য আন্নিতু- 
কে আমি ভ্তোম্মাক্ল অগ্রতিহত আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারি। 
আমার তাহা রক্ষ। করিবার সাধা নাই। আমি নগণ্য হইয়। পড়িলাম 
তোক্পাতি বিলীন হইয়া পড়িলাম। ভুন্টিনি আমার সমক্ষে 


উিপিপিত 
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স্মহত্তোস্নহীম্সীন্ হইয়! সপ্রকাশ হইলে আর আমি অলৌ1- 
ল্রশীস্বান্থ্ স্ুত্রাদপ্পিক্ষুত্ হইয়। তোমাতে আত্মসাৎ হইলাম। 
এই ত হলাম আম্মি। আমর নিজের, অস্তিত্বের প্রমাণও তুম্ি। 
'তোমাল্প অস্তিত্বের ভূমিতে দাড়াইয়। “অতএব, 'তজ্জন্তাদি? যুক্তিপথ 
এঅব্লম্বনাস্তর আমার নিজের অন্তিত্, আমাকে অন্গম'নমার্গে বোধগম্য 
করিতে হয় । আমার নিজের মুখখানি ৪, তুমি দর্পণ হইয়া! না দ্বেখাইলে, 
আমার তাহা কুত্রাপি দেখিবার শক্তি সাপা মাই। এগ হরি! আমিযে 
প্রস্তোক বিষয়ে তোমার নিকট অপরিশোধনীয় খণে খনগস্ত। এই 
আম্মিল (যাহার প্রতেক ক্ষুদ্র বিষয়েও অন্তাবপস্থন স্বীকার না 
করিলে কোনক্রমেই চলিতেছে না, তাহার) পরম!খধনের অঞ্জন-জন্য 
অন্তাবলগ্বন পরিত্যাগ এবং শ্বাবলম্বন-স্বীকার,-_ এই আআম্মিজ তজ্জন্ত 
+স্বাতন্ত্রাভিমান_এই সানি ভজ্জন্য স্বাধীনতার অহঙ্কার _এই 
আম্মিল বিষয়পারাবার উত্তীর্ণ হইদার ক্ষন্ত স্দর্পে শ্বগত ও স্বকেন্দ্রে 
দৃষ্টি, অবশ্যই অতীব বিচিত্র ও যুক্তিপিদ্ধ বটে” যখন দেখিতেছি 
ঘটাস্তরে থাকিয়া কিতিন্নি আমা প্রত্যেক বিষয় শিখাইতেছেন, তখন 
পরমার্থ-পদার্থ যেতিন্িনিই পূর্ণরূপে কোনও ঘটবিশেষ আশ্রয় করিয়া 
গুদীন করেন, তাহ! অস্বীকার করিবার হেতু নাই। বরং এই সকল 
ঘটে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া নির্ভর করিতে পারিলে সহজেই কৃভার্থ হওয়া 
ষায়। বলিলে, অনেক কথা বুল! যার, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? শান্ত 
বাক্যে বিশ্বাস পূর্বক প্রতোক গুরুঘটে হাল শিকাশ দর্শন কর-_ 
রুতাথ হইবে সন্দেহ নাই । ভাবিয়া দেখ, তুমি ধনের কামন। করিলে 
তিনি শৃন্তপথে আসিয়া তাহা দিয়া যান না, কোনও ঘটাশ্রয়ে তাহা 
সম্পন্ন করেন। তোমার যখন যাহা পাইবার প্রয়োজন, তাহা দেন 
তিন্নিই। কিন্তু কোনও ঘটাশ্রয়ে। সুতরাং তুমি যদি গুরুঘটে 
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সীহাত্কে দেখিতে না চাও, তবে প্রকারান্তরে সাহাক্ে 
পরিত্যাগ কর! হইবে । অতএব যদি অ্াহাক্বে প্রত্যক্ষ করিতে 
চাও, তবে ভাব--শ্রীগুরুদ্দেবই তিতন্নি--তবে প্রগ্ডরুদেহে তাহাকে 
দেখিবে__সেইখানেই সেই চিন্সম্ম মুত্তির প্রকাশ দেখিতে দেখিতে 
যে দিকে চাহিবে দেই দিকেই সেই শেল হ্রম্ক্কে দেখিতে 
পাইবে। ইহাহ »নান্াল উদ্পাস্ন্না। অব্যক্তে মনস্থির 
করিবার উপায় তিন্নি বলিঘ। দেন তখন-_ 

“বিহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপঘ্ভতে | 

বাস্থদেব সর্ববমিতি স মহাত্মা স্দুর্লভ ॥৮ 

এই বলিয়া মহেন্দ্রনাথ নীরব হইলে, আনন্গমোহন মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় বলিলেন, "একবার অন্তঃপুরে এসে মেয়েদের আশীর্বাদ করুন ;” 
তচ্ছবণে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও স্বামীজী তাহার সঙ্গে অন্তঃপুর মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । 


নারীর কর্তব্য 


মহেন্ত্রনাথ এবং স্বামীজী আপিবার পর, মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক- 
বার অস্তঃপুরে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে, তাঁহার জননী বলিয়াছিলেন, 
"বাবা, আনন্দ, তিনি যাওয়ার পর, আর আমানের বাড়ীতে লোকজন 
খাওয়ান এক রকম হয় নি বললেও হয়। তিনি প্রতিবৎসর দুর্গোৎসব, 
কালীপৃজ, জগদ্ধা্রীপু্ধ!, অরপূর্ণাপৃজা, উপলক্ষ করে কত লোক 
খাওয়াতেনঃ সে কথা তোমার অবশ্তই মনে আছে । আজকাল জিনিষ- 
পত্র ছুর্মূল্য বলে, তুমি ত পুজাগুলি তুলে দিয়েছে। তা, বাবা, যদি 
স্বামীজীর কৃপায় এক সঙ্গে এতগুলি লোকের পদধুবি বাড়ীতে পড়েছে, 
তখন গুরা সকলে অনুগ্রহ করে যাহাতে সন্ধ্যার পর জলঘোগ করেন, 
তাহার ব্যবস্থাটি করতে হবে। পাড়ার মেয়ে পুক্রষগ্ুলি ত সকলেই 
অন্থগ্রহ করে এসেছেন। আমি মেয়েদের বলেছি, তুমি বাবা, 
প্ররুষদের বল। বরং মোহিতকে ভোলানাথের সঙ্গে একবার পাড়ায় 
পাঠিয়ে দীও, সকলের বাড়ীতে বলে আন্ুক, আঙ্ধ আর কাহারও 
বাটিতে রদ্ধনের প্রয়োজন নাই | 

আনন্দ। মা, আপনি যাহা আদেশ করছেন, তাহ। আমার শিরো- 
ধার্ধা। কিন্তু বেল! ত গ্রায় শেষ হয়েছে, এ দিকে উদ্ভোগও কিছুই নেই। 
এত লোকের পাকশাক যে কিরূপে হবে, তা' ত বুঝতে পাচ্চি না? 

মাতা। পাগল! ছেলে, কেবল ভয়েই খুন। উদ্কোগ আবায় হবে 
কি? একবার রমানাথ ঠাকুরপোকে ভাক দেখি, সব ঠিক করে 
ছিচ্চি। 
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শ্রীযুক্ত রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দমমোহনের গ্রাম স্বাদে খুল- 
ভাত হন। বাটিতে দোল ছুর্গোত্দব প্রভৃতি, বার মাসে তের পার্বণ 
আছেই, শিষ্য-সেবক অনৈক--সহ্থতরাং অর্থেরও অনটন নাই । তিনি 
উপস্থিত*হইলে, আনন্দমোহনের জননী বলিলেন, “ঠাকুর-পো, আমার 
বড় ইচ্ছা হয়েছে, আজ এই লোকগুলির দেবা হয়, আনন্দ ভয় পাচ্চে, 
তুমি দাদ! এর স্ব্যবস্থা না করলে হবে না” 

রুমানাথ । এ ইচ্ছা ত ভাল। বৌদিদি, এর আর ভাবনা কি ?-- 
আমি এখনি সব উদ্যোগ কচ্চি। কিন্তু এখন আর পাঁচ ব্যঞ্জন 
ভাতের উদ্দ্যোগ করা চলবে না। লুচির আয়োজনই স্থবিধা । কায়ণ্ 
ব্রাহ্মণের কন্তা অনেকগুলি উপস্থিত আছেন, গুর। সকলে হাতাহাতি 
করে মণ ছুই ময়দ। অনায়াসেই তৈরী করে নিতে পারবেন। আর 
গোটাকতক কুমুড়। আর কিছু আলু দিয়ে একট। তরকারী । চারটি 
ছোল। ভিজেছ্জে দা; বৌদিদি, ৩ সব দেখডে দেখতে হয়ে যানে, 
কিছু ভাবন! নেই। বাবাজিঃ গোট। কয়েক টাকা নিয়ে উল, একবার 
বাজারের দিক থেকে বেড়িয়ে আনি। তৌদদি, তাম আমাদের বাড়া 
থেকে আর খুড়ে। মশায়ের বাড়ী থেকে কড়া টড়া গুনা আনা তোমা 
দের নিজেব বাড়ীর কয় খানার ত তবে না । পাঁচটা উন জ্বালা চাই, 
তোমাদের ভিয়েন ঘনে তিনটা আছে, আমার চাকর ভোনাকে বললে 
সে এখনি গোট। ছুই উন্থুন তৈরী বসে দেখে। এবং অগ্ঠান্ত উদে)াগও 
করে দেবে। কাঠও কিছু এন। চাই ।. 

এই বালয়া! চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, মুখোপাধ্যায় অহাশমের সঙ্গে 
বাজারে চালিয়া গেলেন: যাইবার এময় স্বীয় পুত্রকে বন্গিলেন,__“বাবা, 
স্টামানাথ, তুমি মহিভকে সঙ্গে করে এ গাড়ার সকল বাড়ীতে বলে 
এস ষে, আজ আর কা"রও বাড়ীতে রান্ন॥। করতে হবে না।” 
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যাহার।.কন্দ করেন--কম্,, করিতে তাহাদের ভয় হয় না। তাহার! 
মনে মনে যেন ঠিক জানেন, যে ভগবানের ইচ্ছায় এ কারধাট অনায়াসেই 
স্থুসম্পন্ন হইয়া যাইবে । ধাহাদের এইরূপ লোক জন খাওয়ান কাধ্যে 
আমোদ,__তাহার। নাম কিনিবার জন্য নয়--একাজে বড় আনন্দ হয় 
বলিয়াই করিয়া থাকেন। কাজটা সেই আনন্দময়ের কি না?--আনন্দ 
হইবে বই কি! 

অনান্দমমোহনের জননী ছোল। ভিজ্াইয়। দিলেন এবং মেয়েদের 
নিকটে গিয়া বলিলেন, “মা-সকল তোষার্দের এখনত কথকতা! শুনলে 
চলবে ন। সকহলে মিলে, বন্ধনের আয়োজন করতে হবে। আজ 
আমাদের বন"ভোজন। সকলে মিলে আমোদ করে রান্না বাট্না 
করে খেতে হবে। ও সব লম্বা চওড়। কথায় তোমাদের দরকার 
মা? ও সব ন্যায়-কচ্কচি পুরুষের! করুক। আমরা এসো আমাদের 
কাঞজজকরি। দুর্গাদিদি, কোমগ বাধ, তোমায় ভাই, তরকারীগুলি রাধ্তে 
হবে। আমরা সকলে লুচি তৈরা করব। তোমরা মা কেউ 
মনে কষ্টু কর না। অতন্দ্র ত আমার ছেলে, আমি তাকে বলব, 
দে তোনাদের দরকারী কথ। বুঝিয়ে বলবে খন» সে কথ! পুরুষেরা 
শুনতে পাবে না, তোম্রাভ এইখানে বসে শুনবে। এতগুনি লোক 
এপেছেন, এরা কিছু না থেয়ে গেলে কি ভাল হয় ?” 

তাহার কথ। শুনে, মেয়েরা বক্তৃতা শোন! বন্ধ করিয়। উঠিলেন। 
মহেন্দ্রনাথের, *গুরুঙ্গনের প্রতি ব্যবহার” শেষ হইবার পূর্বেই, ভিন 
চাবিশত লোকের আহাধ্য গ্রস্থত হইয়া গেন। চট্টোপাধটায় মহাশয়ের 
পত্বা ও তিনটি কন্। আনন্দমমোহনের পত্বীর সাহত লুচি ভাজিঙসেন, আর 
সকল মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন ময়দ। মাখিলেন, কয়েকঙ্গন বেলিলেন, 
তরকারী কুটিয়া, মদল। বাটিয়৷ 'দিলেন। আনন্দমোহনের জননী, কণ্তা 
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ও পুত্রবধূ তরকারী রন্ধন করিতে লাগিলেন। অতি অল্প নময়ের মধ্যেই 
সকল কার্ধা সমাধা হইয়া! গেল। 

আজ অভ্ভঃপুরে, গ্রামের নারীগণ সকলে একজ হইয়াছেন। লোঁকের 
বাড়ীতে বিবাহাদি ব্যাপারেও এত স্ত্রীলোকের সমাগম হয় না। সকলেই 
স্বামীতীর চরণধূলি লইবার জন্য ব্যাকুলা। সকলেই মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের বৈবাছিকৃকে দেখিবার জন্য চঞ্চলা। এ অঞ্চলে মহেন্্রনাথের 
একটু নাম আছে। লোকে জানে তিনি সংসারী হইয়াও পরম যোগী । 
অনেকেরই বিশ্বাস, তিনি ষখন যোগে বসেন, তখন তাহার দেহ আসন 
ছাড়িয়া! শুন্তে অবস্থিতি করে; কিন্তু তাহার! ষে তাহাকে সেক্ধপ অবস্থায় 
কখনও থাকিতে দেখিথাছে, তাহা নছে। কিন্তু লেকে, কোন মানুষে 
কোনও অমানুষিক শক্তির সন্বা দেখিলে, তাহাতে আরও পাচট। অলৌ- 
কিক শক্তির আরোপ কারিয়া থাকে । ইহ! মানুষের স্বভাব। কখনও 
কেহ কোনও রোগে কষ্ট পাইতেছে, এমন সময় যদি মহেন্দ্রনাথ তাহার 
গায়ে একবার হস্তাপণ করেন অথনি তাহার সে কষ্টের অবসান হয়__ 
অনেক সময়ে রোগ একেবারেই আরাম হয়। এই শক্তি তাহাতে আছে-__ 
লোকে ইহ! শতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এমন কি যে রোগে চিকিৎসকে 
হতাশ হইয়াছে--তেমন কঠিন রোগও ত্রাহার ইচ্ছাশক্তি বলে ছুই এক- 
বার করম্পর্শে সারিয়াছে। কাহারও মনে কোনও প্রশ্নের উদয় হইয়াছে-_ 
মহেন্দ্রনাথকে বলিবার পুর্ধেই তিনি তাহার সহুত্বর দিয়াছেন; ইহাও 
অনেকেই দেখিয়াছে--তাই অন্ত শক্তির কোন প্রমাণ না পাইলেও কল্প- 
নার সাহাষ্যে তাহাতে আরোপ করিয়া লইয়াছে। কুলকামিনীগণ সে 
কথ শুনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেরই ভাগ্যে তাহার সাক্ষাৎ 
ঘটে নাই। আজ তাহার! তাহাকে দেখিবে, নিজ নিজ দন্বদ্ধে নান। 
ফখ। জানিয়। লইবে। কিন্ত এত লোকের মনের দু-একটা কথ! বলিতে 
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গেলেও ত সমস্ত রাতে শেষ হইবার সস্ভাবনা নাই ।__নারীগণ ব্যাকুল- 
ভাবে তাহাদের জন্য অপেক্ষা! করিতেছেন, এমন সময়ে সুখোপাধ্যাস্ 
মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা দুইজনে অস্তঃপুগে প্রবিষ্ট হইলেন। 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়৷ বলিলেন,_-“মা, এই তাহার! 
ভুইজনেই আসিয়াছেন।” 
মুখোপাধ্যায় জননী বৃদ্ধা । বয়ন প্রা সপ্ততি বৎসর হুইবে। কিন্তু 
তাহার দেহ আজিও কণ্মঠ আছে। তিনি নিজ পুত্রবধূ, পৌত্রবধূ ও 
পৌত্রী সঙ্গে, অগ্রসর হইলেন । 
মহেন্দ্রনীথ বাললেন, “মা অন্ধগ্রহ করিয়া আমাদের প্রণাম গ্রহণ 
করুন” এই বলিয়৷ তিনি তুমিষ্ঠ হইয়। তাহাকে প্রণাম করিলেন। তার 
পর বলিলেন, “মা-সকল আপনার সকলেই আমাদের ছুইক্সনকে নমস্কার 
করিতে ইচ্ছা! করিতেছেন। কিন্তু বলুন দেখি, মায়ে কি কথন সন্তানকে 
প্রণাম করিয়া থাকে ? আপনার! সকলেই সেই আদ্যাশক্তি জগজ্জননী। 
ছুই দিনের জন্য জড়দেহ আশ্রয় করিয়াছেন-_-একট। চামড়ার পোষাকে 
'স্বরূপট। ঢাকিয়! এ সংসারে খেলা করিতে আনিয়াছেন। মা-দকল, 
আমাদের অকল্যাণ ক্গিবেন না । আমর। আপনাদের সন্তান। অগদীশ্বর 
আপনাদের মঙ্গল করিবেন। আপনার! সংসারের কাক্জ করিতে করিতে 
এক একবার তাহার নাম করিবেন__তীহাকে স্মরণ করিবেন_-আপনার। 
সকলেই পরমা বৈষণবী_-আপনাদের আরাধ্য দেবতাকে ভৃলিবেন না” 
তথ্পরে নিজ তনয়াকে বলিলেন,_-“ম! ছুর্গা, কেমন আছ ম1?-_ভালই 
আছ।-_স্বামীসেব। ভূলিও না।-_এই ম্বামীই সেই ভগৰান-- তোমার 
প্রয়োজন জন্য, এই সংসারে অবভার্ণ হইয়াছেন_-৫নই এই-_এই 
কথাটি মনে রেখে কাজ করে ষাও। ম্বামীকে অকার্ধ্য করিতে উদ্যত 
দেখিলে-_তাহার কর্তব্য ন্মরণ করাইয়া দিও। তোমার সইয়ের শরীর বড় 


৫৩. গার্হস্থা-প্রসঙ্গ 


ছুর্ধল-__নানা রোগে কষ্ট পাইতেছেন--সারিয়। যাইবে, ভয় কি মা1?"-_ 
এই বলিয়া! একটি রুগ্ন! বালিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন,__“মা এদিকে 
আয়ত ?1-__বেটি, একি করিয়াছিস ?--অথবা তোরই বা! দোষ কি ম।? 
--এ আমাদের সমাজের দোষ-_শিক্ষার দোষ __মা, বস্‌ মা, দাড়াইয়। 
থাকিতেও যে তোর কষ্ট হইতেছে? তোর স্বামীকে আমার কাছে এক- 
একবার পাঠাইয়া দিস--ভাহাকে যা করিতে হইবে বলিয়া দিব।__ভুল 
-_মহাতুল--নৈমিত্তিক কম্মকে নিত্যকর্ম মনে করা মহাভূল !--ভুলের 
ফল ছুঃখ”__এই বলিয়া সেই বালিকার মৃন্তকে হস্তার্পণ পূর্বক একবার 
উর্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিজেন। বালিকার শরারটি একবার কীপিয়া 
উঠিল।--তিনি বলিলেন, "যাহ। বলিলাম মনে থাকে ষেন স্বামীকে আমার 
কাছে যাইতে বলিও | 

মুখোপাধ্যায়-জননী বলিলেন, "বা বা, একট। কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?” 

মহেন্দ্রনাথ হাসিতে হাপিতে বলিলেন “আমার খাইবার কথা ?-- 
কন্যাদান করিয়াছি? কে কাহাণে দান করিতে পারে মা? যাহার 
গ্িনিষ তিনি ঘাহাকে দেন সেইই পা । আমি কে? আমি ত আপনার 
অকৃতি সন্তান। মায়ের হাতে ছুটি ভাত ন। খাইলে যে জন্ম ব্যর্থ হইয়া! 
যাইবে? মা-সকল বন্থন। বড় ক্ষুধা পেয়েছে। আপনাদের সঙ্গে 
আর এখন কথা কহ হইল না। সেই সকালে ছুটি ভাতে ভাত দ্রিয়া- 
ছিলেন। আপনার আদ্যাশক্তি; এই কথাটা না| ভুলিয়া, কাম মনে 
পৃতিসেবা করিতে থাকুন, সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমি যাহ, ম! 
ডাকিতেছেন খাই গিয়া ।” 

সি সু চু 

জলযোগ শেষ হইয়। গেল। মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, প্বাদা মহাশয় 

যখন টান দিয়াছেন, তখন সাধ্য কি থে আমি ঘরে থাকি? তাহার উপর 


র্‌ 
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মায়ের সম্তান-বাৎসল্য । আজ ত আর ঘরে যা'বনা। আজ মায়ের 
হাতে চারিটি ভাত খাব। কি বল মা1--জাজ নয়? আজ অন্ত রকম 
আয়োজন? আচ্ছা, কাল সকালে ন! ভয় ছুটি ভাভ খাইয়! তাহার পর 
ৰাড়ী যাইব, কি বল মা দুর্গ? ম। ছুর্গা, তোমার আর একটা সম্ভান, 
আমার সঙ্গে এসেছেন, ইহাকে সঙ্গে করিম! তোমাদের বাড়ী ঘর সব 
দেখাও গিয়ে । আর যদি কোনও কিছু জিজ্ঞাস করিবার থাকে তাহাও 
জিজ্ঞাসা করিও ।” 

ছুর্গা, অচ্যুতানন্দকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন। 

স্বামীজীর সঙ্গে মহেন্্রনাথ অস্তঃপুরে প্রবেশ করিবার পর, মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় বহির্ববাটিতে পুনরাগমন পূর্বক সভাস্থলে ধবাড়াইয়া বলিলেন, “আক্ত 
আমার পরম সৌভাগ্য,_-পরম আনন্দের দিন। এক সঙ্গে এতগুলি পৌকের 
পদধূলি এবাটিতে অনেক দিন পড়ে নাই ; যদি আপনার। পদ প্রক্ষালন 
করিয়া, সকলে একটু একটু মিষ্ট মৃথ করেন, তবে বড় আনন্দ হয়|” 

স্থায়রত্ব মহাশয় বলিলেন, "ওতে আনন্দ, আনন্দ হওয়াই তোমার 
স্বাভাবিক । আমাদের পা ধোওয়া ঝড় কঠিন ব্যাপার নয়। আমর 
ঘাটে গিয়। পা ধুইয়া, সন্ধ)ট। সারিয়া আলিতেছি।* 

বাহিরেও আনন্দভোজ চলুক । ওদিকে অস্তঃপুরে ম্বামীজী ও 
মহেন্দ্রনাথ আহারে বলিলেন। দুর্গা পরিবেষণ করিলেন। এমন 
সময়ে আনন্দমোহনের জনন আঁপয়া বলিলেন,_-“বাবা মহেন্দ্র, 
পুরুষ মানুষদের ত অনেক শাস্ত্র কথা শোনালে। আরও হয়ত রাজে 
বলবে। মেয়েদের কিছু বলো । একালের মেয়ের ত আর কারও 
কাছে কোনও ভপদেশ পায় না। তুম, বাবা, মেয়েটিকে শিখিয়েছিলে, 
তাই আমার দুর্গাদিদি এ সংসারে এসে সকলের দুর্গ। হয়েছেন। 
নহিলে হয়ত ললিতের হূর্গ আর দুর্গার ললিত হ'ত ।* 


৫২ গার্সথ্-প্রসজ 


মহেন্্র। "ও সকলই ত মা, আপনার আশর্বাদের ফল।-_ 
আপনিই মনে করলে, সকলকে কত উপদেশ দিতে পারেন। ম/ 
উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টাত্তের ফল অনেক বেখী। এ যে ভ্বারের কাছে 
বামা দাড়িয়ে রয়েছে । ও কারে দেখে অমন হয়েছে বলুন 
দেখি? বাম! ত গোগালার মেয়ে। কিন্তু অমন শুদ্ধাচার কয়জনের 
বলুন দেখি? সত্তর বৎসরের সময় বিধবা হয়েছিল। দজিনীর। 
অসৎপথে নিয়ে যাবার পরামর্শ করেছিল। ওর বাপ জানতে পেরে 
আপনাদের বাটিতে দাসী করে দিয়েছিল। আগে ও মাছ ভাত 
খেত। কর্তার দ্েহান্তর হবার পর, ষখন আশান হবিষ]াশী হলেন, 
তখন ও আপনার দেখাদেখি মাছ ভাত ছেড়ে আপনার তৃক্তাবশেষ 
আহার করতে আরস্ভ করল।” 

বাম ঘরের ভিতর আলিম প্রণাম করিয়া কহিল,_“কিন্তু, দাদাঠাকুর 
আমি খন সতর বছরের তখন ত আপনি জন্মাও নি। তবে এ সন কথ! 
জানলে কেমন করে ?” 

স্বামীজী। জানা যায়। ওটা কিছু আশ্চধ্য ব্যাপার নয়। এখন 
দাদা, একবার দালানের দিকে চেয়ে দেখুন, _ম! আনন্দমদীর আজ কি 
ছলনা । ধিনি বিশ্বের সকল রহম্তই জানেন, তিনি আজ অবোধ সাজিয়। 
অবোধ সন্তানের কাছে জিজ্ঞান্গ হইয়া আনিয়াছেন। এস দাদ, ম। 
নকলের মনস্তট্ির জন্গ নারীর নিত্যকণ্দ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দাও। 

অস্তঃপুরের অঙ্গনে কয়েকটি মাদুর পাতিয়! নারীগণ উপবেশন করি- 
লেন। রোয়াকের উপর গালিচায় মহেন্দ্রনাথ ও স্বামীজী উপবেশন 
করিলেন। 

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন--"আমি আপনাদের সমক্ষে নারীর কর্তব্য 
সন্বদ্ধে গোটা কতক কথ। বলিব। এ নকল কথ! আপনার! সকলেই 
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'জানেন, কিস্ত অনেকেই জানিয়াও তদনুসারে কাজ করেন না। আশ! 
করি আজ হইতে এই অধীন সন্তানের প্রতি রুপা করিয়া, সেই জান! 
বিষয়গুলি কাজে করিবেন, তাহা হইলে জগতের মঙ্গল হইবে । আপনার! 
গৃহের লক্ষীম্বরূপা এবং জগতের ছননীন্বব্ূপা এই কথাটি নিরস্তর মনে 
রাখিয়া, তদনুসারে কার্ধ্য করিবেন । 

আমর! যেমন আপনাদিগকে জননীভাবে পূজা করিতে পারিলেই 
মুক্তিণদর অধিকারী হইতে পারি, অথচ পুরুষের পক্ষে সে সাধনা তত 
সংঞ্জ নয়, আপনাদের সাধন। তত কঠিন নয়। কেবল নিরস্তর পৃতি 
নারায়ণের ধযান করিতে পারিলে্ট মুক্তি আপনাদের করতলগত জানি- 
বেন। নারায়ণ সর্বঘটে আছেন সতা, কিন্ত প্রত্যেকের জন্তই এক একটি 
বিশেষ দেহ আশ্রয় করিয়া নি বর্তমান খাকেন। আবার যখন, 
পৃথিবীর দেহ ছাড়িয়া ধান, তখনও যে দেহাস্তরে তিনি বর্তমান থাকেন, 
এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই । 

রাহ্মমূহর্ডে অর্থাৎ গুর্য্যোদয়ের পূর্বের শ্বামী শয্যা হইতে উত্থিত হইবার 
পূর্বে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যায় উপবেশনপুর্বক একমনে পতিনারায়ণকে 
চিন্তা করিতে হয়। পতি কাছে থাকুন আর নাহি থাকুন। ভাবিতে 
॥ হইবে--*নারারণ স্বামীদেহ ধারণ করিয়া আমায় কৃপ। করিয়াছেন ' 
আামি এ দেছে তাহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া সেবা করিতে পারিলে, 
সেখানে তাহার সেবার অধিকারিনী হইয়৷ স্থখে থাকিতে পারিব ॥ 
যতক্ষণ পারেন এইরূপ চিন্তা করিবার পর, প্রাতংশ্মরণীয় স্ভোত্রাদি নিজে 
পাঠ করিতে হয় ও নিজের পুত্র কন্তাগুলিকে পাঠ করাইতে হয়। পুজ- 
কন্তা যতই ছোট হৌক না কেন, তাহাদের সমক্ষে সদালাপ বই কখন 
অননালাপ করিতে নাই। প্রাতঃম্মরণীয়গুলি পাঠ কর! হইলে ধরণীক্ষে 
প্রণামপূর্ধবক বামপঙ্গ পৃথিবীতে স্থাপন করিয়। শষ্যা হইতে নামিয়া, মুখ 


৫৪ গার্স্থ্য-গ্রসজ 


ধুইবেন, এবং গুরুজনের চরণধুলি লইয়া গৃহকর্ে প্রবৃত্ত হইবেন। যে 
“ কার্ধ্যই করুন না কেন, সর্বদাই মনে করিবেন ষে এই কার্য পতি-নারায়ণের 
তুষ্টির জন্ত--প্রীতির জন্ত করিভেছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়ত 
মনে করিতেছেন যে, আহারটাও কি তাহার প্রীতির জন্ত ? তাহার প্রীতির 
জন্ত বই কিমা? আহার দ্বার। শরীর রক্ষিত হইলে, তবে ত প্রাণপণে 
কায়মনে তীহার দেব। করিতে পারিবে? ভগবান ব্যাস নারীজাতির 
নিতাকর্্ম নির্দেশ ব্যপদেশে বলিয়াভেন-_- 

"স্বামীর শয্যা-ত্যাগের পূর্বের শধ্যাত্যাগ করিয়া দ্বেহশুদ্ধি সাধন 
করিবে; তৎপরে শয়নগৃহ ও অন্ান্ত গৃহ ও প্রাঙ্গনাদির শুদ্ধিসম্পাদন- 
পূর্বক পাত্রাদি যথাবিধি শুদ্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিবে ; তৎপরে 
রদ্ধনাগারের পাত্রাদি শোধন পূর্ববক যে পাত্রে যাহ রাখিতে হয়, ফেমন 
তখুলপাত্রে তুল, কলসে জল ইত্তাদি রাখিয়া, রন্ধনের আয়োজন চিন্তা 
করিতে করিতে ম্বৃত্বিকাদ্বারা রম্ধনচুলি শোধন করিয়৷ তাহাতে অগ্নি 
লংষোগ করিবে। তৎপরে স্বানাদি সমাপন পূর্বক, শয্যোশ্িত গুরু জন- 
গণকে যথাক্রমে অভিবাদন করিয়। গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইবে। নারীর 
কায়মনবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিয়! পতির অন্থবর্ডিনী থাক! কর্তব্য। তিনি 
পিকে সখির ন্তায় সর্ববিধ শুভকন্দে উৎসাহিত করিবেন, দ্রাসীর স্তায় 
নিরস্তর তাহার আজ্ঞান্ছবর্িনী ও ছায়ার স্ভায় তাহার অঙ্গগামিনী 
হইবেন। নারীমাজেরই রদ্ধনকার্ধো দক্ষত। থাক! একান্ত প্রম্নোজ্নীয়। 
তিনি শুস্কান্তঃকরণে অয্পপাঁক পূর্বক, পতিহ্বার। ভগবছুদ্দেশে নিবেদিত 
করিয়া, প্রথমে বালক প্রভৃতি ও অতিথিগণকে ভোজন করাইবেন, পরে 
স্বামী প্রভৃতি গুরুজন ও অন্তান্ত পরিজনকে ভোঙ্জন করাইয়া, অবশিষ্ট 
অল্স নিজে গ্রহণ করিবেন। ভোজনাস্তে সংসারের আদম্ব্যায় চিত্ত 
ফিবসের শেষভাগ যাপন করিষেন। কুর্ধান্তের পূর্বেই পুনরায় সায়ংগৃহ- 
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মার্জনাদি কর! কর্তৃব্য। দীপদ্দান, শঙ্খধ্বনি ও অক্নাদিপাক-পুর্ব্বক সকলকে 
ভোজন করাইয়া, পতির শধা! রচন! করিয়! দিবেন, এবং তিনি শক়্ন 
করিলে কিয়ৎক্ষণ তাহার শুশ্রুধা করিবেন। শয়নের পূর্ে্ব পতি দ্বেব- 
তাকে চিন্তা করিতে করিতে নিজ্িতা হইবেন। যেন শধ্যায় বিবস্ত! 
হইতে না! হয় এরূপ সতর্ক হইয়া শয়ন কর! কর্তবা। এবং শয়ন সময়ে 
জিতেজ্দ্িয় ও কামনাশূন্ত হওয়া] উাচিত। উচ্চকথা, কঠোর বাক্য, বহ্ৰালাপ 
পরিত্যাগ করিবে । পতির অপ্রিয্ন বাক্য বলিবে না। কাহারও সহিত 
প্রাণাস্তেও বিবাদ করিবে না। মিথ্য! বাক্য ও অনর্থক বিলাপ পরিত্যাগ 
করিবে । কদ।পি অতি ব্যয়শীল! এবং স্বামীর ধশ্মকার্ধ্য বিশ্বস্বরূপ হওয়া 
কর্তব্য নয়। অসাবধান হইবে না, চিন্তের চাঞ্চল্য পরিত্যাগে যত্ত্ববতী 
হইবে। ক্রোধ, ঈর্ষা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা অহস্কার, ধূক্ততা, নাস্তিকতা, 
€ জীবহিংসা পরিত্যাগ করিবে। ঘি ভাগ্যবশে সপত্বীলাভ হয়, তাহ! 
হইলে তাহার বিছ্বেষ করিবে না। কখনও নির্ভয় হৃদয় হইয়। কর্ম করিবে 
না। চৌধ্য এবং কাপট্য পরিতাগ করিবে। এই গুণগুলি সাধবী স্ত্রীর 
অতঙ্কার।” ভগবান মনু বলিয়াছেন, 
“উপচর্যযঃ স্ত্রীয। সাধ্ব্যা, 
সততং দেববৎ পতিমূ। 
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো 
ন ত্রতং নাপ্যুপোষিতমূ। 
পতিং শুশ্রফ়তে যেন, 
তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥ 
পাণিগ্রাহস্ত সাধবী স্ত্রী, 
জীবিতো বা স্বতম্য বা। 


€ত 
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পতিলোকমভীপ্দন্তী, 
নাচরে কিঞ্চিদপ্রিষুং 
কামস্ত ক্ষপযেদেহং, 
পুষ্পমুলফলৈঃ শুভৈঃ 
ন তু নামাপি সুহ্ণীযাৎ, 
পতে) প্রেতে পরন্ তু ॥ 
আসীতামরণ।ৎ ক্ষান্ত, 
নিষ্ুতা ব্রহ্মচারিশী | 
যো ধন্ম একপাত্বীনাঁং 
কাজক্ষত্তী তমনুভমমূ ॥৮ 


পৃতিরে সতত দেবতার মত 
সেব। ক্রিবেক নারী, 

শয়নে, স্বপনে, জীবনে, মরণে 
রবে ভার আজ্ঞাকাবী। 

পতি [িন। তা+৭ যাগ ষজ্ঞ আর 
নাহি কিছু এ সংসারে 

উপবাস, ব্রত, নিয়মাদি যত 
কিছু নাই ছাড়ি” তা'রে। 

পতি-দ্েব-সেব! করে নারী যেব। 
স্বর্গলাভ হ'বে তার ; 

শান্-বাক্য এই সন্ধ তাহে নাই 


কহিলাম এই সার । 


নারীর বর্তবা ৫৭ 


জাধবী নারী যেই পতিরত! সেই 
থাকে জীবনে মরণে 
অপ্রিয় সে তার করে নাক আর 
কু কায়-বাক-মনে। 
শ্বর্গে পতি সহ বাস অহরহ 
করিতে বাসন ধার 
এই আচরণ এক্ধপ মনন 
সতত উচিত তার । 
শ্বামির মরণ হ'লে সঙ্ঘটন 
নিপস্তর ভাবি' তারে 
ফলমুলাহার হবিষ্ান্ন মার 
সেবিবে নিবেদি তা+রে। 
মনেও কখন পতি-ভিক্-ন 
নাহি করিবে ম্মরণ। 
পতি ধ্যান জ্ঞান পতি তা"র প্রাণ 
নাহি অস্তে কতু মন। 
ক্ষমাশীল হবে; নিযমেতে রবে; 
হইবে ব্রদ্ধচারিণী; 
এন্সপে থাকিলে পতিনোক মিলে 
সত্য এই শাস্ত্রবাণী। 
মা-দকল, আপনাদের মধো কেহ কেহ এরূপ ভাবিতেছেন, যে শান্ত 
করিয়াছেন পুরুষের!, তাহারা নিজেদের বেলা, ব্যবস্থা সোজ। করিস়্া 
স্ত্রীলোকের বেলায় যত আটাআটি করিয়াছেন। মা, আপনার! সেরূপ 
মনে করিবেন না। মহ্ধিগণ সমদর্শা ছিলেন, তাহাদের কাহারও উপর 


৫৮ গারস্থা-প্রসঙ্ 


বিদ্বেভাব ছিল না। তাহার নারীজাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই । 
শোন ভগবান মন্থ কি বলেছেন,_ 


“পিভৃভি্র্ণাভৃভি শ্চৈব, 
পতিভির্দেবরৈস্তথ! । 
পৃজ্যা ভূষফিতব্যাশ্চ, 
বহুকল্যাণমীপ্নূভিঃ 1৮ 
পিতা, ভ্রাতা, কিম্বা পতি দেবর ০স আর 
কল্যাণ কামন1 আছে অস্তরে ধাহার, 
সংসারে না ভূলে যেন নারীর সম্মান, 
বস্ত্র অলঙ্কারে পুজি” রাখিবেক মান। 
আবার বলিতেছেন, 
“ষঞ্ঞ নাধ্যস্ত পৃজ্যন্তে, 
রমন্তডে তত্র দেবতাঃ। 
যত্রৈতান্ত ন পৃজ্যস্তে, 
সর্ববাস্ত ত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৮ 
ষে গৃহেতে নারী থাকে সতত সম্মানে 
দেবগণ সতত রহিবে (সেই স্থানে। 
যেই গৃভে নারীর সতত অনাদর, 
ধন্মকার্ধ্য আদি তথ|। সকলি বিফল। 
মা-দকল, নারীজাতির প্রতি অধথ। ব্যবহার আধ্যগণ কোনও দিলহ 
করেন নাই। তাহার চিরদিনই আপনাদ্দিগকে সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ 
বজিয়া থাকেন। তাহারা তাহাদের নিত্যপাঠ্য দেবীমাহাত্ত্যের মধ্যেও 
বলিয়াছেন,_ 
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“বিগ্কা সমস্তাস্তব দেবি ভেদ! 
জ্বিয়ঃ সমস্তা সকল। জগৎস্থ |” 
বিষ্য। সমুদ্রায় তোমার রতি 


জানি বেবি, স্থনিশ্চয 
এই বিশ্বমাঝে হত নারী রাজে 
তুমি সেই সমুদয় ॥ 

মা-সকল, ইহা অপেক্ষা রমণীর মান্ত কি আর কোনও দেশে ছিল 
কিম্বা আছে? তবে আধুনিক শিক্ষার দোষে, বিধবার ক্রহ্ষচর্ধ্য ধারণট। 
কষ্টকর বিধি বলিয়া আপনাদের কাহারও কাহারও মনে উদয় হইয়! 
খাকে। কিন্ধু মসকল, আমাদের দেশে স্বামী আর স্ত্রী সন্বন্ধট! বড়ই 
গুরুতর । আমাদের দেশে পত্বী_ল্রন্্ঘস্পত্ক্রী। জীবনে মরণে এ 
দশ্দ্ধের ব্যত্যয় হয় না। সাত্বিকভাবাপন্ন পুরুষও পত্থিবিয়োগে কখনই 
দ্বিতীয় বার দ্বাবপরিগ্রহ করিতে পারেন না । আবার এক বেটি ভাবিতে- 
ছেন-_“নষ্টে ম্বৃতে” ইত্যাদি বচনও ত শাস্ত্রের ?*__-এই বলিয়া মহেজ্্নাথ 
একটি যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । নেই যুবতী বিধবা নহেন কিন্তু 
তাহার পতি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, এজন্ত তাহার পত্বীও এ সকল 
বচন এ যুক্তি শিখিয়াছেন। যুবতী মন্তক অবনত করিলেন। মহেন্দ্রনাথ 
বলিলেন, “মা, উচ্ছৃঙ্খল পতির এ সব উপদেশের ফলে আর্ধ্যনাবীর প্ররুত 
কর্তব্য ভূলিও না। কিছুদিন শান্ত্রনিদ্দিষ্ট নিতা-কর্ম করিও। মন হইতে 
সকল সন্দেহ দূর হইয়! যাইবে। কিন্তু যখন কথাটা! তুলিয়াছ মা"_তখন 
শ্রশুরুদেবের গ্রসাদে ষে মীমাংস! প্রাণে উদিত হত্ব তাই বলি। তাহাতে, 
বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতিগণের অবস্ট প্রতি হইবে না। তাহার! অবস্তাই 
বলিবেন ও অর্থ গা-নুরী। ভা” হৌক--ওই শাস্ত্রীয় বচনের ঘে অন্ত 


£ 


৬০ গাহস্থা-প্রসজ 


অর্থ হয, ইহ! জানিলেও অনেকে স্থখী হইবেন । এ বচন বকিতেছেন 
*পতি নষ্ট, মৃতঃ প্রব্রজিত অর্থাৎ সন্ন্যাসী, ব্লীব ও পতিত হইলে, এই পঞ্চ 
আপৎ সময়ে, অন্ত পতির বিধি রহিল ।”_-এই অন্ত পতি কে ?--শ্রীগুরু- 
দেব বলেন এ অন্যগস্পাতি সেই জগশুপস্পভি সজস্মপুক্রলষ্য 
বা পল্লপ্ুক্রন্ম। শান্ত হেই স্পতি আর এই পতিকে অভেদ- 
ভাবে ভাবিতে বলেন। ম'-সকল, আর 'মাপনাদের বিরক্ত করিব ন! । 
আপনারা সকলে আশীর্বাদ করুন, আপনাদের এই অধম সন্তান যেন চির- 
'দিন আপনাদিগকে মাতৃভাবে পুঙ্ষা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে ।” 
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মহেন্দ্রনাথ ও স্বামিজী বাহিরে আদিয়। দেখিলেন, যদিও লোক সংখ্যা 
এখন অনেক কম, তথাপি পঞ্চাশ ষাইট জনের কম হইবে না। কিন্তু 
এ সময়ে রান্বি অনেক হইয়াছে; স্থতরাং আর বেশী রাত্রি পর্যাস্ত কথোপ- 
কথনে অতিবাহিত করা স্থবিধাজনক নহে । এই জন্ত, শ্বামীজী বলিলেন, 
“দেখুন, দাদাকে আপনার! একটু বিশ্রাম করতে দিন। কালগ্রাতে 
আবার ওঁকে আপনাদের জিজ্ঞান্য জিজ্ঞাস। কর্বেন।” 

একটি যুবা বলিলেন, “মহাশয়, আমার একটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন আছে। আমি 
সেইটির সদুত্তর না পাইয়। বড়ই ব্যাকুলভাবে দিন কাটাইতেছি, অন্থগ্রহ 
করিয়া! আমায় এ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অঙ্কুমতি করুন|” 

মহেন্্রনাথ বলিলেন, “আপনি যে কথ। জিজ্ঞাস। করিতে ইচ্ছ। করিয়া- 
ছেন অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকেরই মনে সেই প্রশ্ন উদিত হয়। ত”র কারণ 
আরকিছুই নয়$ কেবল, পিতামাতার অমনোষোগিত। । আপনি মনে 
কারডেছেন, আমি আপনার প্রশ্ন গুনিলাম না, অথচ উত্তর দিতে চেষ্টা 
করিতেছি। এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চধধ্য নয়। (আপনার মন, আমার মন, 
আর বিশ্ববাপীগণের মন এক বিরাট মনস্তত্বের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র) যেমন 
পুক্ধরিণীর জলের এক স্থানে কম্পন উৎপন্ন করিলে অপর অংশে তাহা 
অন্ভূত হয়, এমন কি ভূখণ্ডের এক দেশে ভূকম্পন হইলে সেই কম্পনের 
দুরত্বাদি উপযুক্ত য্্ সবার! অন্থত্র অনুভূত হহয়! থাকে, সেইরূপ আপনার 
মনে প্রশ্ন উদ্দিত হইবামা্র আমার মনেও সেই প্রশ্ন উদিত হয়াছে। 
আপনার জিজান্ত এই যেমন ্রীধ্মাবলসবিগণের ধর্দপুস্তক বাইবেল, মুদল- 
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মানগণের কোরাণ আমাঙ্গের সেরূপ কোনও ধর্মগ্রন্থ নাই। কিন্তু বাইবেলে, 
কি আছে জানেন কি? আপনি যেমন আমাদের ধর্দশাস্্র সন্বন্ধে কোনও 
খোজ রাখেন না, শ্রী ধর্শান্ত্র সবন্ধেও সেইক্ূপ । কেবল লোকের মুখে 
শুনিয়াছেন, আমাদের “ধর্শান্ত্র নাই । অমনি নিশ্চিন্ত হইয়া! রহিঘাছেন । 
কিন্তু যাহাদের সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি পাঠ 
করিয়। আজ আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, 
সেই পাশ্চত্য পপ্ডিতগণ আপনার দেশের ধর্ধশান্ত্রগুলি 'ধামূন করিয়া 
মোহিত হইয়াছেন এবং সেই সকগ গ্রস্থ যথাশক্তি ব্যাথা করিয়া 
জগতে প্রচার করিতে যত্ব করিতেছেন। বাইবেলখানি আদান্ত পাঠ 
করিলে দেখিতে পাইবেন, উহাতে ব্রহ্মাণ্ডের স্যষ্টি হইতে খ্রীষ্টরের জন্ম ৪ 
তাহার ধন্দপ্রচারের ইতিহাস পর্য্স্ত এবং প্রসঙ্গত; অনেক গভার তত্বে- 
পদদেশ সঙ্কপিত আছে । আমাদের মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি বছ্গ্রাস্েই 
এরক্ধপ ইতিবৃত্ত ও উপদ্েশসমুহ সক্কলিত আছে। সুতরাং, বাহার যে 
কোনও খানিকে হচ্ছ। আপনি ধশ্দশান্্র বলিতে পাতহেন। আপনি লে 
করিতেছেন, শ্রী সকল গ্রন্থ অলৌকিক 'অনস্তব উপন্যাসে পরিপূর্ণ । বাই- 
বেলেও সেইরূপ আছে, তাহা বাইবেন পড়িলেই দেখিতে পাইবেন । 
অসম্ভব বলিয়! বোধ হইতে পারে, শব আখ্যান এ সক্ষল গ্রন্থে আছে 
কেন? এ প্রস্ট্ের উত্তর দিতে গে, আজ বাজে সঙ্কুলান হইব না। 
আমি আপনাদের তৃপ্তির জন্থ, শ্রীগুরুদেবের মুখে যেরূপ পাইয়াছি, 
সেইক্ষপ ধশ্মগহস্ত কাস প্রাতে -ানতে আর্ত করিব। যদি দাদ! 
মহাশয়ের অস্থুবিধ! ন। হয়, তাহা হলে এই খানেই দিন কয়েক উপদ্রৰ 
করিব । কিন্ত বাপু; এই রহস্য পড়িয়া এ শুনিয়, অধিগত হ€। অসভ্ভব। 
থিওরেটিক্যা্গ "পেক্ষ! প্রাকৃটি ফ্যাল জ্ঞান্টাই ভাল । তাহার গ্রমাণ এই 
দেখুন এই সক্মযাসীটি আমার মভীর্থ। দাদা আমার, বালো পিতৃহীন 
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হইয়াছিলেন। এঁর জননী ভিক্ষা করিয়! গরাষ্টমে ইহার উপনয়ন 
সংস্কার করাইয়া শ্ীগুরুদেবের হস্তে অপ্পণপূর্ববক নিশ্চি্ত হন। উপনয়নের 
দুইবৎসর পরে ইহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে, শ্রীপুরুদেব একে 
সঙ্গে করিয়াঃ কিছুদিন শ্রাহরিছারের সন্লিহিত নিজের আশ্রমে গিয়াছিলেন। 
সেখান হইতে ফিরিয়া, ইনি আমাদের এই গ্রামেই আছেন। বিদ্যাশিক্ষার 
অবসর মাত্রও এর ঘটে নাই ঃ অথচ পরাক্ষ! করিয়! দেখিতে পারেন ইনি 
সর্ধবশান্ত্রে প্ডিত। যে কোন সভায়, যে কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিয়। 
দেঁথবেন, হান তাহার সদুত্তর প্রদান কারিতে সমর্থ হহবেন। কিন্ত 
শকল সময়ে নয়। ইনি স্থির নিশ্চলভাবে বির থাকিবেন নেই সময়ে 
জিজ্ঞাসা করিয়। দেখিবেন। হান এই জড়দেহ আশ্রয়ের পর, সামান্ত 
সংস্কৃত পাঠ করিয়াছিলেন মাঅ। আর বাঙ্গাল। হহার মাতৃভাষঃ। 
যেখানে বাল্য ও বৌমার অতিবাহিত হইয়াছে, সেখানে কোনও বিদ]া- 
লয় নাহ। শিক্ষকের মধ্যে এক সন্তাপী। তিনি আবার সব্বদাই আত্মানম্দে 
বিভোর । কিন্তু ভাহারই ক্রপায় ইহার হ্বদয়ে সেই সর্বজ্ঞানময়ের ক্ুনতি 
হইয়াছে। যাহার নিকটে এ জগতের কিছুই অবিদ্দিত নাই-সেই পরম- 
পুরুষই হহার হৃদয়ে বসিয়া, সকল প্রশ্থের সছুত্তর প্রদান করেন, কাজেই 
ইনি অনাহাসে কল তত্ব বালিতে পারেন। এমন কিছু আছে যাহ। 
পাইলে জগতে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। বাবা, যদ যথার্থ জ্ঞানলাভের 
বাসনা থাকেঃ তবে সেই (জনিষটি জা।৭তে ঘত্ব কর, যাহা জানিলে সম 
বায় জানা হইবে। সেটি জানতে হইলে, শ্রন্ধাবান হইয়া সব্গুরুর 
চরণ আশ্রয় করিতে হইবে। জগতে অসংখ্য ভাষ। আছে। প্রত্যেক 
ভাষায় অসংখ্য পুস্তক আছে। যাদ কেহ অসংখ্য ধনের অধিপতি হইয়া 
সেই সমুদধায় সংগ্রহ করিতে সমর্থও হয়েন তথাপি, সমস্ত অধ্যয়ন করা 
মন্থুাজীবলের কন্ধ নয়। তাই আমাদের শান্তর বলিতেছেন-- 


৬৪. গার্হসথা-প্রনন্থ 


“অনন্তশান্ত্রং বু বেদিতব্যমূ 
স্বশ্পশ্চ কালো বহবশ্চবিত্বাঃ 
যগসারভূতং তদ্ুপাসিতব্যমূ 
হংসো। যথা ক্ষীরমিবান্ুমিশ্রমূ ॥% 
*আছয়ে অনস্ত শান এই ধরা-মাঝে 
জানিবার বতর আছয়ে বিষয় । 
জীবন জীবের অতি অল্প কাল থাকে, 
বহুবি্ষে পরিপূর্ণ তাহ! নুনিশ্চয় । 
সে সব শাস্ত্রের সার কর আম্বাদন, 
পূর্ণকাম হ'বে তুমি নাহি কোন ভয়, 
হংস যথা নীর ত্যরজি” ক্ষীর পান করে 
শান্স-সার সেই মত লহ এ সময় ॥৮ 
আবার সেই শান্্রসমূহ আপাততঃ পরম্পর বিবন্গমান বলিয়া বোধ 
হইবে, প্ীগ্ুরুদেবের কৃপা ব্যতীত, তাহার স্থুমীমাংসায় উপনীত হওয়া 
সস্কব নয়। ভাই শাহ্ম বলেন-__ 
£বেদ] বাভন্নাঃ স্মৃতয়ে। বিভিন্নাঃ 
নাস মুনির্ধস্য মতং ন ভিন্নমূ। 
ধন্মস্য তত্বং নিহতং গুহায়াং 
মহাজনো। যেন গতঃ স পঙ্থাঃ ॥ 
 “ৰেঙ্গ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, স্থৃতিও অনেকগুলি । এমন মুনিই 
দ্রেখিতে পাইবে না যাহার অভিপ্রায় আপাততঃ অপরের সহিত ভিন্ন 
বলিয্। বোধ না হইবে । কাজেই ধর্দের তত্ব এ দিক দিয়। পাইবার 


ধর্ম প্র্থ। ৫ 


সভাবন! নাই। উহা গুহাতে* নিহিত আছে। সেই জন্ত কোনও মহা- 
জনকে 'মহাত্মাকে) আশ্রয়পূর্ববক, তিনি যে পথে যান, সেই পথে যাওয়াই 
কর্তব্য। আজ এই পরাস্ত থাক্‌। কাল প্রাতেই, হাত মুখ ধুইয়! বস 
ধাইবে। প্রথমে আমাদের ধর্শশান্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিয়া, 
তাহার পর আমাদের ধর্মমশিক্ষার বৈজ্ঞানিক ক্রম সবিষ্তারে বর্ণন! 
করিবার -জন্প যত্ব করিব। আপনি শ্রীমস্তাগবদগীতাখানি কয়েকবার আদব 
পাস্ত পাঠ করিবেন। কারণ এই গীতা সার্ধজনীন ধর্দশান্্। ইহা সকল 
শান্্ের সার । 

“সর্বেবোপনিষদে! গাবো! 

দোদ্ধা গোপাল-নন্দনঃ | 
পার্ধে বৎস; স্তধীর্ভোক্তা 


হুপ্ধং গীতাম্বতং মহৎ ॥৮ 











* দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মন:। 
উকিল চো দে) 
ঁ 


সনাতন ধর্ম-রহন্য 


প্রভাত, হইরামাত অনুমান. পচিশ ত্রিশ জস লোক আনিয়া, মুখো” 
পাধ্যায়, মহাশয়ের বহির্বাটিতে, উপনীত হইলেন। স্থামীজী গভরাজে 
আপনার.আশ্রষে. গিয়াছিলেন, তিনিও আনিয়। উপস্থিত হইলেন। জে. 
সর্্যোঙগ হইল। মহেম্্রনাথ আসিয়া আনন গ্রহণ করিলেন । 

তিনি আসন গ্রহণ করিরার পর, পূর্বরাত্ের প্রশ্নকণ্তা যুবকটি আসিয়া 
তাহার সমক্ষে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিলেন। মহেন্্রনাথও “বিফবে নমঃ 
বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন, “আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুত 
আছি, প্রীগুরুদেবের কৃপায় হৃদয়ে যতটুকু ধর্খররহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, 
ভাহ! হথাশক্তি বর্ণনা করিব। কারণ এই, রহস্য অতি গভীর । বাক্যে 
সমুদয় তত্ব প্রকাশ করা সহজ নয়। 

হাহ! চি্নদিন বর্তমান আছে, তাহাই ্ন্নাভন্ন | স্থতরাং যে 
ধর্ম সর্ধকালে সমান ভাবে বর্তমান আছে তাহাই সন্নাতন্নঘর্্ ॥ 
বাহার উৎপত্তি আছে তাহার নাশ অবশন্তস্ভাবী কিন্তু নাশ বলিতে 
এখানে অত্যন্তাভাব বুষাইতেছে না। যাহা যের়পে ছিল তাহ! সেরূপে 
ন! থাকার নাম নাশ। এই ধর্খের সেম্কপ নাশও কোন দিন সম্ভব নয়। 

এই ধর্ের ম্বক্ূপ কি? শুনিবেন? ত্যাগ । আপন তুলিয়া 
গলে প্রাণ সপে দেওয়া। এ ধর্দ সাধনের উপায় অবস্ত ইীগুক্বক্ত,গম্য। 
প্গ্তরুদ্েষের ভ্কপার সঙ্গে সে সাধনপদ্ধতি প্রাপ্ত হুইতে হয়। যাহার 
ভাগ্যে নে ুভবোগ যতদিন ঘটে, 'ভজদিন নাক ই, এক মাঝ উপায়। 
ইত ফরেশখনাসই দিনা-খাবেনা). ভবে. লঙ্গে। মজে: ঝাদররিবার শতিও 


সনাতন ধর্মসহন্য ১০] 


দিয়া থাকেন.। সেই শৃক্তিবলে অচিরেই নামের উদয় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে- 
পিস্ৃমাতৃদত্ত এই সংসাররূপ পতিটিকে পরিত্যাগ করিয়া--অথব! পরিত্যাগ, 
' না করিয়াই গোপনে-_সেই পপজ্-পুক্লজজ্মেন্স প্রতি অন্থরাগ. জন্মে) 
সেই অনুরাগের ফলে শেষে তাহার চরণে সমূদায় সপিয়া দিয় নিশ্চিন্ত 
হইতে হয়। তখন আর নিজের কথ! মনে থাকে না। এই অবস্থাই 
সাধনার চরম । ইহাই বেধাস্ত কথিত অদ্বৈত অবস্থা-__ইহাই ০সলাহহহ, 
অবস্থা। তখন শন বাতীত অহ থাকে না-তখনই অসন্বর্থৎ, 
ব্রহ্ম জগত ।” 
যুবক বলিলেন, “নাম করা ত বৈষণবধর্খের মত |” 
মহেন্্রনাথ বলিলেন, প্না বাবা, শুধু বৈফবধর্টের নয়, নাম কর! 
লকল ধর্মেরই মত। জগতে এমন কোনও ধর্ঘই. নাই যে ধশ্ধে ইনাম 
স্বরণের রীতি নাই। কেবল নিরন্তর স্মরণ করিবার বা জপ করিবার 
রীতি সকল ধর্ষে না থাকিলেও, হিন্দুধর্মের সকল শাখাভেই সেইন্ধপে 
নাম-জপের রীতি আছে। হিন্দু ভিন্ন অন্ত অনেক ধর্মেও আছে। কিন্ত 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্মর্তব্য নাম ভিপ্ন ভিন্ন। মাস্ষের দেওয়া নাম অনেক 
থাকিলেও, ন্নান্ম চিম্মপ্ন। চিজ্জগতে তাহার বিকাশ । উহা জড়শব্ 
মা নহে। এতঘ্যতীত তাহার এমন একটি নাম আছে যে নামটি সকল 
প্রাণীই জ্ঞানে ব! অজ্ঞান নিরন্তর জপ করিতেছে।' শুধু গ্রাণী কেন? 
ধাহার বহিঃকর্ণ রুদ্ধ হইট্লা অস্তঃকর্ণের বিকাশ হইয়াছে, তিনিই শুনিতে 
পান যে, ব্রদ্ধাণ্ডের সর্যজেই' সেই নাম নিরস্ত্র ধ্বনিত হইতেছে । জেনে 
করাই জপ-_সেই জপ সিদ্ধ হইলেই নামের. উন হয় ।* 
ঘুত্নক বলিরেদ “কৈ1 সেলাম কি? আছি ত কখনও সেনা 
জপ করিয়াছি: বলিয়! মহন হয় _না-। 
মহেজনাখ বলিলেন, “জানিস ক নাই বটে, কিন্ত না জানিরা 


৮ গাহিস-গ্রসঙ্ 


নিরত্তরই সেই নাম কপ করিতেছ। সকল দেশের সকল ধর্দের উন্নত 
সাধকমাত্রেরই হৃদয়ে সেই নামের উদয় হইয়াছে। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ : 
হইয়। "ওমা ওম!” করিয়া কীদিঘা উঠে, সেই মৃহ্র্ভ হইতেই তাহার 
বর্তমান জড়দেহছে সেই নাম করা আর্ত হয়! যে দিন হইতে জানিয়! 
জপিতে আরস্ভ করে, সেই দিন হইতেই সে যথার্থ কর্মমার্গে প্রবৃত্ত হয়। 
সেই নামটি পরম পবিত্র প্রপীব। প্রাণীমান্জেরই রোদন ধ্বনিতে 
সেই নামের আভাস পাইবে । তাহার আর যে সব নাম, তাহা ভক্তগণ 
চিন্ময়জগৎ হইতে স্থ স্ব অধিকারাহ্থুসারে প্রাপ্ত হইয়া, তাহা আশ্রয়পূর্ববক 
কৃতার্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্য লাধারণের নিকট মম! নামটি বড়ই মধুর। 
সকলেই “৩ম” বলিয়া ভাকিতে পারিলেই কৃতার্থ হয়। কিন্তু 
প্রেমিকের নিকট ভু নামটি মধু হইতেও মধুর। তাই শ্রীমন্হা গ্রতুর 
জ্ীমুখপদ্ম হইতে নিঃন্ত হইয়াছিল-_ 
“আনন্দান্বুধিবদ্ধনং প্রতিপদং পুর্ণাম্বতাম্বাদনম্‌। 
সর্ববাত্ন্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্‌ ॥৮ 
তাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন__ 
“মধুর-মধুরমেতম্মঙ্গলং মঙজগলানাম্‌ 
সকলনিগমবল্লীসত্ফলং চিতস্বরূপম্‌। 
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রন্ধয়া বা 
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ-নাম ॥৮ 
শুনিয়াছি ক্নাই কৃষ্ণ দনেন। আমি কৃষ্ণ পাই নাই, কেবল অপরা- 
শক্তিগণের সাহায্যে তাহার পরাশক্তির আশ্রয় লাভ করিবার জন্ত যত্ব 
করিতেছি । 'সেই পরাগ্রকৃতি শ্রীরাধিকাই কচ ধনে ধনী। তিনি 
নিত্য তাহার শ্রীঅন্ধে জড়িত! । তাহার কপ না হইলে, সে মধুর ফিলন 
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দর্শনের অধিকার হইবে ন। পাই নাই, তাই আজিও এত বাচালতা 
করিবার অবসর আছে। যদ্দি ভাগ্যবলে কখনও . তাহাকে পাই, এ 
বাচালত! জন্মের মভ চলিয়া ঘাইবে।” 
যুবক বলিলেন, “সকলে কি সেই রুষণকেই পাইবে ?* . 
মহেন্্রনাথ বলিলেন, "আর কি পাইবার আছে বাবা ? তার জ্ীমূখের 
বাক্য কি শুন নাই--. 
“যেহপ্যন্যদেবত! ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্দয়ান্থিতাঃ | 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্য বিধিপূর্ববকম্‌ ॥৮ 


কোনট! যে বাঁধ ত। আমি তোমায় বলিতে পারিৰ না । কারণ 
আমি আমার শ্রীগুরুরূপ মহাজনের মুখে যে বিধি পাইয়াছি, তাহ। 
কাহাকেও আজিও বলিবার অধিকারী হই নাই। প্রাপ্তব্য বস্তা প্রাপ্ত 
না হইয়া অপরকে পাইবার পথ দেখাইতে যাওয়। বিড়ম্বন৷ মান্তর। 
শান্সের সাহায্যে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিবে না। কারণ আপাততঃ 
তোমার বোধ হইবে-_ 
“বেদ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ে! বিভিন্নাঃ 
নাসৌ মুনির্ধহ্য মতং ন ভিন্নং ॥৮ 
স্থতরাৎ ধর্মশাস্্র আলোচনা করিতে করিতে বোধ হইবে-_ 
প্ধর্মস্য তন্বং নিহিতং গুহায়াং” 


কিন্তু যখন ভাগ্যফলে মহাজনের প্রতি অচলা! শ্রদ্ধার উদয় হইবে, 
তখনি বুঝিতে পারিবে 
“মহাজনেো! যেন গতঃ স পন্থা ॥% 
. লক্ষ্য করিও মহাজনপদদ একবচনাস্ত। ধিনি তোমার মহাজন তাহারই 
চরণে প্রাপমন সমর্পণ করিয়া তাহারি নিঙ্দেশমত চলিতে হইবে |» 


পক "গার -প্রস্গ 


ধুধক বলিলেন, *সে মহাজনকে পাইব কোথায়?” 

'মহ্জ্রনাথ 'বলিলেন, “কেন বাবা? সে মহাজন 'ত আজিও 
তোমার ঘরেই রহিয়াছেন। ঘটান্তরে তাহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন 
কি? জাননা কিযাপ, তিনি যে তোমায় এই কর্শভূমিতে আনিবার 
অন্ত আগেই মাতৃরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন-_পূর্ণকাল পর্যযস্ত তোমায় 
জঠরে বহন পূর্বক কত কষ্ট সহ করিয়া তে।মায় এই পৃথিবীর আলোক 
দ্বেখাইয়াজ্ছন-ঘখন তূমি নিতান্ত নিরাশ্রয় শিশু ছিলে, নিজ দেহ 
হইতে ত্তন্যক্ূপ স্ুধাদানে তোমায় রক্ষ! করিয়াছেন, তোমার নিতান্ত 
ছুর্তাগা, তাই আজিও এমন মাকে চিনিতে পার নাই--সেই প্রণবন্ূপিণী 
পরাৎপরার পাদপন্মে আজিও প্রাপমন ঢালিয়। দিতে পার নাই। 
স্তাছাকে উপেক্ষা! করিয়! আবার পরমেশ্বরের দেখ! পাইবে কোথায়? 
নিরাক্কার পরব্রদ্ধ ?---কোন চক্ষে দেখিবে ?--কেমন করিয়। হৃদয়ে ধারণ 
করিবে 1 কুষ্ণ ?__মা'কে ছাড়িলে ত রুষ্ও পাওয়া যায় না। সেই 
কাত্যায়নী মহাদায়া মহাযোগিনিগণের অধীশ্বরীর ককপা না হইলে সেই 
নম্দগোপস্থত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়া হায় না। তুমি মনে করিতেছ, 
একি সেই মা? হা অবোধ,-_সেই ম। কই কি'আবার একট! মা! আছে? 
৷. সবি কাহারও থাকে, সে ত মা নয়, সে বিমাত।) সেই স্নাই এই মা 
এই স্মাই সেই "্না_-সেই মাই এই ম হইয়া আসিয়াছিলেন__তুষি 
ধাহার, ভোমাকে তাহার হাতে সপিয়। দিবেন বলিয়। আমিয়াছিলেন-_তুমি 
াছাকে চিনিলে না__যাহা চাহিবার তাহা তাহার কাছে চাহিলে না__ 
তাই তিনি তোমায় খেলন! দিয়! ভুলাইয়া-_কার্ধ্যান্তরে ব্যাপৃত।। তুমি 
মনে করিতেছ, এখন তোমার প্রতি তাহার ত আর সে ভাব নাই? 
হা স্বার্খপঘ্ অবোধ, তুমি কেমন করিয়! বুঝিলে যে সে ভাব আর 
নাই 1৫ ভাব ল্বে শাল নিত্য, তা ক্ষি কাইধার? 
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তুমি স্ার্থাত্ব তাই দ্নেখিতে পাইতেছ ন1। তুমি নির্জে যেমন, দায়ের 
হবায়দর্পণে তেমনি ছবিই দ্বেখিতেছ। আজ হইতে সকল তুলিয়! ন্ীক 
তাহার চরণে প্রামন চালিকা দাও। তাহার ছুখস্বচন্দ-বিধান 
জীবনের একমাজ্জ ব্রভ কর। অচিরাৎ দেখিতে পাইবে, পরিবর্ডন 
উাহার হয় নাই--ভোমারই হইয়াছিল--তোমার ভাবি ছুর্দশ। দেখিয় 
ভিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন। তোমার স্ুদূশ! দেখিলেই আবায় 
তিনি হান্তমুখী হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছুঙ্দিন চিরদিনের জঙ্ত 
অন্তমিত হইবে। 

এখন এই পর্যাস্তই খাক্‌। মধ্যাহ্বের পর আমাদের ধর্মশান্তের 
স্বরূপ বলিব। এখন সকলে আ্বানাদি কুন গিয়ে ।” 





শান্তর গ্রন্থ 


মধ্যান্ছের পর আবার সকলে সমবেত হইলে মহেন্্নাথ জান গ্রহণ 
করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন যুব! একটি দীর্ঘ অথচ 
অল্প পরিসর বাস্ম হস্তে ঝুলাইয়! লইয়| বাটার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেখিয়াই, মহেন্্রনাথ "আরে, নিষাই দাদ! যে?” বলিয়া বাস্ত 
ভাবে দ্বার পর্যন্ত গমন করিলেন। যুবাও বাস্সটি ভূমে রাখিয়। তাহাকে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া! প্রণাম করিলেন । মহেম্্রনাথ তাঁহাকে আলিজনপূর্ব্কক 
বলিলেন, “ভাই, বুঝতে পার্চি আপনি প্রীপ্তরুদেবের আদেশেই এসেছেন, 
এটাও বুঝ তে পার্চি যে, তীর আদেশে আমায় আগামী কাণ্ঠিকী মহা" 
নিশায় তীর চরণ সমীপে উপনীত হ'তে হবে । এ কথাটাও অস্ভৃত 
হুল যে, আপনি বর্ধমানে যাবার জন্ত বাহির হয়েছেন। কিন্ত যখন 
এসেছেন তখন আপনার সেই গানটি একবার এই ভত্তরলোকগুলিকে 
শোনাতে হবে! তারপর যখন একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের গৃহে এসেছেন, 
তখন কিঞিৎ ভগবং-প্রসা্ সেবা করে বর্ধমানোদ্দেশে গমন করৃলে 
বেশী বিলম্ব হবে বলে বোধ হয় ন1।” 

যুবাটি বলিলেন “আপনার আধেশ আমার বিন! বিচারেই পালন 
করা বর্তবা।* মহেন্্নাথের সঙ্গে লঙ্গেই, স্বামীজী ও মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ও আসিয়াছিলেন। যুবাটি তাহান্িগকেও প্রণাম করিলে 
মহেন্রনাথ বলিলেন “ভাই, ইনি জামার বৈবাহিক, আর, ইনি আমাদের . 
প্রগুকদ্েবের একজন শিষ্-_সন্থযাসাঞ্মে অবস্থিত। আপনি ইহাঙ্গের 
ইতিপূর্বে দ্বেখেন নাই। এরাও আপনাকে চেনেন না, কাজেই 
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পরিচয় গ্নেই, ইনি একজন কায়স্থ সম্ভান। নাষ্‌ শ্রীযুক্ত নিমাই চরণ দত্ত। 
একজন তৃঙ্থামীর বর্ধমানের জিদ্বারীর তথ্বাবধায়ক, আমার গুরুভাই। 
বেশী পরিচয় দিবার এখন অবনর নাই। এখন আম্থন।* এই বলিম! 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজের আসনের নিকট বসাইলেন। 

যুবকটি বলিলেন, “বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এমন সঙ্জন সমাগমে 
বেশীক্ষণ থাকবার উপায় নাই। যাই হৌক, আগে দাদার আদেশ 
পালন করি। তার পর কাজেই যত শীপ্র সম্ভব গন্তব্য স্থানে যেতে হবে।* 
এই বলিয়াই তিনি বাঝ্সটি খুলিয়। একটি সুন্বর স্থুর-বাহার বাহির করিয় 
সুর মিলাইলেন। তার পর প্রাজজ-বিজয়* রাগের আলাপ করিয়। 
গাহিলেন__ 


রাজ-বিজয়--চৌতাল। 


“পরম পবি্র প্রণয়ের ধ্বনি রয়েছে ভুবন ভরিয়ে । 
শোন ওরে প্রাণ, সে মধুর তান, 
ষাবিরে সকলি ভুলিয়ে ॥ 
ওই নাম তার--ওই রে মৃরতি 
ওই ধ্বনি বিনে নাহি অন্য গতি, 
বলিতে ত নাই-_-এ দেহে সম্প্রতি 
শুনে শুধু রহ মাতিয়ে ॥ 
পতির নাম সতীর বলিতে ত নাই, 
স্থরিতে ত বাধ! নাহি কিছু ভাই, 
হের রূপ তার অচিস্ত্য অপার 
কেব! বাধ! দিবে তায়-_ 
প্রাণ রে কানে শুন বাজিছে মুরলী 
সে ধ্বনি অস্তরে গুনরে কেবলি 
জ্রীরাধার মত দেহ-ধশ্ম ভূলি'-_ 
থাক পদপাশে পড়িয়ে (* 


শি গার্ন্থাততাপজ 


"গানটি যুবা বিভোর স্থইয়। গাহিলেন। 'যাধো মাধে বন নিজে নীরধ 
হইয়া বন্ে বাজাইতেছিলেন, তখন মনে হইভেছিল যেন বজ্রটি গানের 
কথাগুলিই বলিতেছে। 
তিনি গানটি তিনবার গাইলেন, তার পর যন্ত্র আবার বাক্সে 
বন্ধ করিলে মুখোপাধ্যাপ্র মৃহাশয় তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়। গিয়। কিছু 
জলযোগ করাইলে, তিনি বাহিরে আপিয়! *জ্রাক্ষণগণের চরণে প্রণাম” 
বলিয়া একপার্খে ভূমিষ্ট হইয়। প্রপামপূর্বক ব্যস্ত ভাবে বাহির হইয়া 
গেলেন । তখন মছেন্ত্রনাথ বলিলেন “আপনারা একে বোধ হয় অতি 
কল্প বয়ন্ক মনে কর্বেন। কিন্তু এর বয়ন এখন চল্লিশ বৎসরেরও 'অধিক। 
আমি যখন কালীঘাটে শ্রগুরুদেবের আশ্রমে থেকে ত্রহ্মচরধ্যাশ্রম শেষ 
করি, সে সময় একে অতি অল্প বয়স্ক দেখেছিলীম। শেষে গ্রীগুরু- 
দেবের কৃপায়, কায়স্থ-বংশে জন্মেও আজ ব্রহ্ধজ ত্রাঙ্ষণ। গুরু- 
দেবের শ্রীমুখেই শুনেছি এবং নিজেও বুঝতে পাব্চি যে, ইনি সংসারের 
সকল কার্য সুসম্পন্প করেও, নিরস্তর ক্রহ্মানন্দে বিভোর। বড়ই সুম্দর 
অবস্থ।। শ্রীতগবান গীতায় বলেছেন-_ 
“শমে। দমস্তগঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিফ্যং ব্র্মকণ্মান্বভাবজম্‌.॥৮% 
এ সকল গুণই এতে পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। কিন্ত ত্রাঙ্ছণ 
বংশে জন্ম গ্রহণ করে, অনেকেই আর এখন ব্রাক্গণত্বনাতে যত্ব করেন ন1।” 


*. শম (চিত্তের স্থিরতা ), দম (ইন্জরিয়বৃত্তির সংঘম ), তপ, শৌচ ( অস্তর- 
বাহির শুদ্ধি), ক্ষাস্তি ( সামর্থ সম্বেও অপরের অৰি্ সন্থ কর), আর্জব (সরলতা), 
জ্ঞান (শান বিদ্যা ), বিজ্ঞান (পর্মতত্দবের জ্ঞান), আন্তিক্ব্য ( ঈশ্বঝে বিশ্বাস ) 
এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিষ্ষ কর্ণ। 


শান গ্রন্থ খ৫ 


যুবকটি বলিলেন, প্্রাঙ্গণ-ব্শে না জন্মেও কি বরাক্ষণ ছওয়! যায়?” 

মহেন্দ্রনাথ "বলিলেন, "্আার্তফাল স্ুছুলণভ ঘটে, কিন্তু এই ভারতের 
এমন একদিন ছিল, যখন অতি হীনবংশে জন্মেও ই্রীগুরুরুপ। লাভের 
অধিকারী হয়ে, শেষে মহিত্ব প্যস্ত লাভ করেছিলেন। শাস্ত্রে এক্ধপ 
ৃষটান্তের অভাব নাই। তীদ্জের মধ্যে মহধি সভ্যকাম জাবাল একজন। 
ছান্দোগ্য উপনিষদদের চতুর্থ প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে দেখা যায়, যে 
সত্যকাম জাবাল মহধি হাবিদ্রমত গৌতমের নিকট ব্রন্মচর্য গ্রহণের 
প্রস্তাব করেন। তাহাতে গৌতম জিজ্ঞান। করেছিলেন “কিৎ গোজে। সু 
সোম্যাসি ?* তছ্ত্ববে সত্যকাম বলেছিলেন, “নাহমেতদ্বেদ ভে যদ্‌ 
গোত্রোহহমন্মি । অপৃচ্ছং মাতরং। সা! ম৷ প্রত্যত্রবীদ্‌ বহবহং চরস্তী পরি- 
চারিনী যৌবনে ত্বামূ অলভে। সাহম্‌ এতন্‌ নবেদ যদ্‌ গোজন্বমলি 
জাবাল! তু নামাহমস্মি সত্যকাম নাম ত্বমসীতি। সোহহং সত্যকামো 
জাবালোম্মি ভো৷ ইতি ॥*ণ' তদ্ুত্তরে গৌতম বল্লেন, “নৈতদ্‌ অক্রাহ্মণে! 
বিবক্ত,মূ অর্থতি।”& এই বলে তার উপনয়ন সংস্কার করে, মাধনাদি 
শিক্ষ। দিয়েছিলেন । এমন অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে আছে। ফলে-_ 





* “হে শোভন তোমার কি গোত্র ?” 
1 “আমি ত আমার কি গোত্র ত| জানি না। যাতাকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম। 
তিনি প্রত্যুত্তরে এই বলিয়াছেন 'আমি যৌবন সময়ে বহুজনের পরিচর্যা 
করিয়াছি। তাহাতেই তোমার জন্ম হইয়াছে। আমি জানি না তোমার 
কোন্‌ গোত্র । আমার নাম জালা, 'ক্তোমাঘ নাম সত্যক্কাম ॥ অতএব “আমি 
অত্যক্ষাম জাবাল'। এই “আবার পরিচয় । 
₹ “ব্রাহ্মণ না হলে এমন সত্য অপরে বলিতে পারে ন।।” 


৭৬ গারহস্থা-প্রসজ 


“্জন্মনা জায়তে শুদ্রঃ সংক্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। 
বেদাভ্যাসাদ্‌ ভবেঘিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ: 1৮% 

আমার বিপ্রত্ব পধ্যস্ত লাভ হয়েছে। ক্রাঙ্গণত্ব লাভ হবে এমন 
আশাও রাখি। তখন এ নিমাই ভায়ার মত নীরবে বাহুজগতের 
কাজ দুহাতে করে প্রাণট। তাতে নিরন্তর লগ্ন রাখতে দমথ হবে। 
এখন আর, বাবা, ব্রাহ্মণের ছেলেদের উপনয়নের পর ব্র্গচর্ধ্যাশ্রম- 
বাসের রীতি নাই বললেই হয়। অনেকের উপযুক্ত সময়ে উপনয়নই 
হয় না। সময়ে সময়ে শুন্তে পাই, বিবাহের স্থিরতা হয়ে তবে উপনয়ন 
দেওয়া হয়। তার পর শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তি আপৎ কালে 
বৈশ্তবৃত্তি পর্যন্ত শ্বীকার কব্‌তে পারেন, কিন্তু শুদ্রবৃত্তি--পরসেব। 
কখনই স্বীকার করবেন না। কিন্তু আজকাল এ শুত্রবৃত্তিই অনেক 
ব্রাক্মণবংশীয়ের উপজীব্য হয়েছে” 

সুবক বলিলেন, “কি করবে বলুন? পরিবার পালন কর! ত চাই । 
হঞ্জমানী কাজের আর সেরূপ প্রাপ্তি নাই ?* 

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, “পৌরহিত্যার্দি না শিখে করতে গেলে আর 
প্রান্থি হবে কিসে? বেশী দূরে খুঁজতে হবে না। এ চুড়ামণিমহাশয় 
বসে বয়েছেন। এ অঞ্চলের অনেকেই জানেন, যে উনি চিকিৎসক- 
পরিত্যক্ত রোগীকে কেবল চণ্তীপাঠ করে শুনিয়ে আরোগ্য কর্বার ক্ষমতা! 
রাখেন। তুমিও বাব! চেষ্টা করুলে যে সে ক্ষমতাট। না পেতে 
পার এমন নয়। কিন্তু ও কথাথাক। আমি যে বহুদিন বৈবাহিক 


* অন্ম দ্বারা শূক্র হয়, তৎপরে উপনয়ন সংস্কার পর্যস্ত হইলে ছিজত্ব হয়। 
বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্রত্ব লব্ধ হইয়া থাকে | অ্রন্ধানূভূতি হইলে তবে ব্রাহ্মণ- 
পদ-বাচ্য হয়। 


শান্ত গ্রন্থ চা 


গৃহে অবস্থান ক'রে, তোমার সন্দেহ ভঞ্জন কর্তে পারবো না, তা 
নিশ্চয়। এখন য। জিন্ঞান্ত থাকে তা জিজ্ঞাস কর।” 

যুবক বলিলেন, “আপনি বলেছেন মাকে দেবতার মত পৃজ! কর! 
চাই।” 

মহেন্দ্রনাথ ঈষদ্হাশ্ত বনে বলিলেন, “ন। বাবা, তা বলি নাই। 
দেব দেবীরাও আমাদের কাছে চাউল কলার প্রত্যাশা! করেন না । 
কায়মনোবাক্যে ভক্তি শ্রন্ধারই প্রয়োজন। মাকেও তাই দিতে হবে ।” 

যুবক বলিলেন, “অন্তান্ত ধর্খের যেমন এক এক খানি ধশ্ম শাস্ত্র আছে, 
আমাদের সেরূপ কিছু আছে কি?” 

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, “্যদ্দি একথানি মাত্র চাও ত শাক্তগণের 
জন্ত শ্রীমার্কগেয় মহাপুরাণ, বৈষ্বগণের জন্য শ্রমস্তাগবত মহাপুরাণ, 
আর সকলের জন্যই শ্রীমহাভারত। শ্রীমার্কণ্েয় মহাপুরাণের হূ্গ। 
সপ্তশতী, আর মহাভারতের গীত! সপ্তশতীই সর্বশ।ন্্র শিরোমনি। 
গীতা জগতের সকলের কাছেই শ্রেষ্ঠ শান্ত রূপে স্বীকৃত হবার 
উপযুক্ত গ্রন্থ। কিন্তু বাপু আমান্দের ধর্মগ্রস্থের শিরোমণি হচ্ছে 
খক্‌ যু ও সাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অথর্ববেদও বটে। এই বেদ- 
গুলির অপর নাম শ্রাতি, কেন না, এগুলি ই্রগুরুমুখে শুনিয়াই 
অভ্যাস করতে হয়। ব্রাঙ্মণগণের অন্তত: নিজ নিজ শাখাটিও 
আয়ত্ব কর! প্রয়োজন। ভারপর স্বতি। তারপর পুরাণ। তারপর 
দর্শন। এ সমৃদায়ের মধ্যে শ্রীগুরুদেব য| যে শিষ্যের গ্রহণ করবার 
প্রয়োজন বুঝেন, তারে তাই শিক্ষা! দিয়ে থাকেন। সব জান! সহজ 
ব্যাপার নয়। আর এসমুদ্রায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলাও আমার 
লাধ্যায়ত্ব নয়। তবে গুরুগণের কৃপায় ঘা! যংকিঞ্চিৎ পেয়েছি তার 
আভায তোমার তৃপ্তির জন্ত বলি।* 


খল গার্হহাণঞানজ 


সুরক বলিলেন, “গুরুগণ বল্লেন, আপনার কি অনেক গুরু? 

মহেন্্রনাথ বলিলেন, “আমাদের. সকলেরই গুরু জনেক। প্রথম: 
গুরু জননী, তিনিই আমার বাক্য ক্ফুির সঙ্গে সঙ্গে প্রাতংস্তবনীয় 
শ্নোকগুলি শয্যা ত্যাগের পূর্বে আবৃত্তি করতে শিখিয়ে ছিলেন, আর 
কি সৎ কি অসৎ তাও শিখিয়ে ছিলেন। এখনকার মায়ের] সে 
সব জানেন না, কাজেই শেখান না। আবার শেখালেও প্রক্তিবশে 
সকল ছেলে. শেখে না। তারপর আমাদের গুরু পিত! প্রভৃতি, 
আর শিক্ষা্দাতাগণ। শেষ সদগুরুচরণাশ্রয়েই মানব কৃতাথ” হয়। এই- 
বূপ গুরুগপের কাছে জেনেছি যে, বেদ্-মন্্র এ ব্রাহ্মণ এই ছুই ভাগে 
বিভক্ত । ত্রাহ্ধণ ভাগের চরম ও পরম ভাগের নাম উপনিষৎ। মৃক্তি- 
কোপনিষদে দেখ যায়, শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন-_ 


প্ঝখেদাদি বিভাগেন বেদাশ্চস্থার ঈরিতাঃ। 
তেষাং শাখ! হানেকাঃ স্থ্য স্তাযুপনিষদত্তথা ॥ 
খগ্বেদশ্য তু শাখাঃ থয রেকবিংশতি-সংখ্যকাঃ। 
নবাধিকশতং শাখা যজুষে! মরুতাত্মজ ॥ 
সহম্্-সংখ্যয়া জাতাঃ শাখা: সামঃ পরস্তুপ। 
অধ্ববণশ্য শাখাঃ স্থ্যঃ পর্চাশদূভেদতো হরে ॥ 
একৈকস্যান্তশাখায়া একৈকোপনিষন্মতাঃ 1৮% 


* বেদ খগাদি চারিভাগে বিতক্ত। তাহাদের শাখা অনেক । তাতেই 
উপনিষৎসমূহ আছে। হে মরুতাত্মজ খাক্‌ বেদের শাখা একুশটি, যনুরব্দের 
শাখা একশত নটি, সামবেদের এক হাজার, অথর্ব বেদের শাখা পঞ্চাশটি, 
এক এক শাখার উপনিষৎ এক একটি। .. 








শান্ত গর. গজ 


তরেই এক হাজার একশ জনীখানি খালি উপনিষদ ছিল। কিদ্তুভাপর 
উপনিষৎ সংখা নির্দেশ সময়ে: বলেছেন-- 
“মাওুকামেকমেবালং মুমুক্ষুণাং বিমুক্তয়ে। 

তথাপ্যদিদ্ধং চেজ্জ্বীনং দশোপনিষদঃ গঠ॥ 

তন্তরাপি দৃঢ়তা নোচেদ্বিজ্ঞানস্তাঞজনান্ৃত । 

দবাত্রিংশাখ্যোপনিষদং সমভ্যস্য নিবর্তৃয় |৮% 
এই বলিয়া তিনি একশত আটটি মাত্র উপনিধদের নাম করেছেন।, 
এ একশত আট উপনিষদের মৃক্রিত গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়। শ্রীপ্তরু 
দেবের নিকট এট একশত আটখানিরই হস্ত লিখিত পুথি জাছে। 
এইত বাবা, আম।দের ধর্শশাস্ত্রের প্রধান ধর্বগ্রস্থ বেদ.। তারপর 
স্বৃতি। স্্বতির সংখ্য। কুড়ি খানি। সফল গুলিই পাওয়া] যায়। কিন্তু 
এখন আমাদের দেশে রঘুনন্দনের আষ্টাবিংশতি-তত্ব নামক গ্রন্থ 
স্থির আসন অধিকার করে আছে। তার পর পুরাণ ও ইতিহাস। 
আঠার খানি পুরাণ ও অনেক উপপুরাণ আছে। রামায়ণ আর মহা- 
ভারতই আমাদের ইতিহাস গ্রন্থ। শ্রমন্ভাগৰতে লিখিত আছে-- 

“্রীশৃদ্রদ্বিজবন্ধ,নাং ত্রয়ী ন শ্রতিগোচরা। 

কর্ম শ্রেয়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 

ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিন! কৃতম্‌ ॥৮ণ* 





*"মুমুক্ষুগণের মুক্তির জন্ত এক মাত্র মাঙুক্য উপনিষৎই যথেষ্ট । যদি 
অত অল্পে তোমার না! তৃপ্তি হয় দশটি উপনিষৎ পাঠ কর। হে অঞ্চনা-ননাম, 
তাতে তৃপ্ত না হও যদি বত্রিশ' খানি উপনিষদ অভ্যাস করে নিকৃত হও। 


1স্্ী শূত্ ও দ্বিজবন্ুগণের ( অজ্ঞ ব্রাহ্মণের ) বেদে অধিকার নাই.। এয়প 
১9885 ও পুরাণ 
কনা, করিয়া ছিলেন। 
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এই জ্ীমন্তাগবত ও পুরাপগুলিতে সকলেরই অধিকার আছে। এর 
পর ছয়খানি দর্শন_যখা-_ন্যায়। বৈশেষিক, সাংখা, পাতগ্জল এবং কর্ধ- 
মীমাংসা ও ব্রক্ষ-মীমাংসা। এ সবই উপযুক্ত গুরুর নিকট পড়তে 
[হয়। তুমি বাবা, এখন গায়নত্রী-্প ও শিষ্টাচারের সঙ্গে মাতৃ-সেব। কর, 
। আর গীতা আবৃত্তি কর। তার পর দীক্ষা পাবার অবস্থা হলেই, গুরু 
পেয়ে যাবে । পড়! শুনার চেয়ে, সাধনেই জ্ঞান বুদ্ধি হয়।» 
যুব! বলিলেন, "তাই করবে৷ 
মহ্ত্দ্রনাথ বলিলেন, “মন থাকলে সবই আপনা আপনি হয়ে যাবে 
বাবা।” | 
যুবক বলিলেন, "আপনার এই আশীর্বাদের ফলে, অবশ্তই আমার 
স্থমতি হ'বে। এখন অনুগ্রহ ক'রে এই দর্শন ছয়খানিতে কি আছে 
বলুন।” 
*. মহে্ত্নাথ বলিলেন, “দর্শনগুলির উদ্দেশ্য নিত্যন্থখের অনুসন্ধান। 
সেই নিত্যন্থখ নিঃশ্রেয়, অপবর্গ, মোক্ষ ইত্যাদি নামে নিদ্দিষ্ট। 
মান্য স্থুখ চায় কিন্তু হুঃখ চায় না, অথচ লৌকিক স্থখ ছুঃখ পরস্পর 
এক সঙ্গে জড়িত। তাই কবি বলেন, *ক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ 
স্থখানি চ। এ সংসারে স্থখের পর ছুঃখ আর ছু:খের পর স্থুখ হইবেই। 
আবার বেশ ধীর ভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, লৌকিক স্থখ ছুঃখ 
সংস্কারজাত। এক জন যারে স্থখ বলে, আর একজন তাকেই ছুঃখ 
বলে। রুচি ভেঙ্গে যা এক জনের প্রিয়, তাই অপরের আপ্রয়। 
ছয়টি দর্শনের প্রথমটির নাম ন্যাস্থাদর্্পন্ন। এটি মহর্ষি অক্ষপাদ 
গৌতম কত পাচশ একুশটি সৃত্ে গ্রধিত। ন্যায়ের প্রথম সুত্র এই-_ 
*প্রমাণ-প্রমের-সংশয়-গ্রয়োজন-ৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নিরর্য-বাদ-জ্গ' 
বিতওা-হেত্বাভাস-চ্ছল-বাতি-নিগ্রহস্থানানাং-তত্বজানাং-নিঃঞরেয়সাধিগমঃ” 


শান্ত গ্রন্থ ৮৯ 


প্রমাপাদি যোড়শ তত্বের জান স্বারা নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ অত্যধিক 
দুঃখের নিবৃত্তি হয়ে নিত্য সুখের অধিকারী হওয়া! যায়। কিরূগে তাহ) 
দ্বিতীয় স্থতে বলিতেছেন-__ 

“ছুখ-জন্স-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্-উত্তরোত্তরাপায়েতদনগুরাপায়- 
ন্বঅপবর্গ:।” এ প্রমাণাদি দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় কাজেই 
দোষ ও প্রবৃত্তি ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন আর জন্ম হয়না কাজেই 
ছুঃখের নাশ হয়। ৫২১ স্থত্রে এই কথাই সবিষ্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। 

তার পর টন্বস্পেক্রিক দর্্ণন্ন। দরশনকার মহষি কণাদ। 
তিনি মহুর্ধি অক্ষপাদ্দের গ্রন্থের উপর আর এক ধাঁপ তুল্লেন। তার 
প্রথম স্ত্জ কর্লেন-_ 

অথাঁতোশ্িস্মহ ব্যাখ্যা স্যান্ম |” তারপর 
সুত্র কর্লেন--ক্বততোহজ্ঞ্যদ্স্ষন্নিঃশ্রেম্্রন সিিছ্ছিও 
হন হিঙ্্ী2।” 

তারপর তৃতীয় হুত্র_ততদ্ক্রচ্ন্নাদশীক্সাস্রলত ওরাক্মা- 
শ্যদ্ন ॥” তারপর “বম্সন্বিশ্শেঅপ্রস্থুতাত ল্য গুণ 
কম্্-লাহ্নীন্যশহিস্পেক্সননল্বাম্ানাহপদণর্খান্াহ 
স্তা্থম্ম7-ৈহন্ম্যাহু তস্ততন্তানা নিঃশ্রেস্মতক্ন. ৯ 
এইব্প প্রতিজ্ঞার পর তিনি নিঃশ্রেয়ন লাভের উপায় বলেছেন। দ্বিতীয় 
সুত্রে--অত্যুদয় (তত্বজ্ঞান ) ও নিঃশ্রেয়স্‌ (আত্যস্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ) যাহ! 
দ্বারা লব্ধ হয় তাহাই ধর্ম বলে বল্লেন, দেই ধর্দের গ্রতিপাদক আম্মায় 
(বেদ ), সেই বেদ প্রমাণরূপে স্বীকৃত। ধন্মের দ্বারা শুদ্ধসত্বের উদয় 
হয়। তখন মানবের ভুব্য (ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, কাল, দ্বিক্‌, আত্ম! ও মন), 
গুণ, বন্ধ, এবং তন্বাদৎ সামান্ত, বিশেষ ও সমবায় বোঝবার শক্তি ও 


অধিকার হয়। ভ্রবা গুণের আধার; গুণ ভ্রব্যাশ্রিত রূপ-রসাদি চব্বিশ 
ঙ 


৬২ গাহস্থা-প্রলজ 


তত্ব; কর্ম এ সকল ভ্রব্যের উৎঙ্ষেপন, অবক্ষেপন, আকুষ্চন, প্রসারণ ও 
গতি এই পীচগ্রকার কাধ্য। সামান্য শব্দে জাতি যেমন অচেতন, চেতন 
ইত্যাদি। বিশেষ যেমন মনুষ্য গবাদি । মিলিত বা মিশ্রিত না হয়ে 
এফস্থানে অবস্থানের নাম সমবায়। যেমন স্থত্র সমবান্ষে বন্্র। বন্ত্ে 
শুত্রগণ মিশ্রিত হয়ে নিক্গ অস্তিত্ব হারায় না অথচ স্বতজ্্ও নয়। যাহ! 
গঞ্জের সমবায়ী কারণ তাহার নাম ক্ষিতিতত্ব। যাহা রসের সমবায়ী 
কারণ তাহাই অপ্তত্ব। যাহা রূপের সমবায়ী কারণ তাহাই তেজত্ত্ব। 
যাহা স্পর্থজানের সমবায়ী কারণ তাহারই নাম বাযুতত্ব। আর যাহা! শব্দের 
ব। শব্ষজ্ঞানের সমবায়ী কারণ তাহারই নাম ব্যোম-তত্ব। ব্যোম-তত্বে 
রূপ রসাদ্ি অপর চারি গ্তণের সত্ব নাই। কিন্তু বাযুতত্বে শব ওস্পর্শ 
এই ছুই গুণ; তেজন্তত্বে শব্দ, স্পর্শ ও দ্ূপ, অপ্তত্বে শব্দ স্পর্শ বূপ ও 
রস এবং ক্ষিতিতত্বে শব স্পশশ রূপ রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণই বিদ্যমান 
আছে। কাল নিত্য, বিভূ ও. অন্ুমেয়। ইহা অভাতাদি প্রত্যয়ের 
হেতু অনাদি অনস্ত। দিক্‌ দুর নিকট সম্মুখ পশ্চিমাদি জ্ঞানের লাধন। 
আকাশ দিক আর কাল বৈশেষিক মতে একই ; কেবল প্রয়োজন ভেদে 
পৃথক। জ্ঞানাদির অধিকরণ আত্মা। ইহা দে্গাদি হ'তে স্বতন্্। 
আধার ভেদে স্বতন্ত্র অন্ভূত হলেও সর্ববস্্ানুস্থ্যত এক, অখণ্ড, অজ, 
অমর, অজর ও প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। "প্রাপাপান্নশন্নিক্মে- 
€োল্সেজী বন-্মন্োগতীজ্দ্রিম্াম্তললিক্কাল্লাঃ 
জ্ুখদুঃখেচ্ছান্বেম-প্রম্মজশ্ঙগাক্সন্নো লিঙ্কান্নি।” মন 
স্থুখ ছুঃখাদিবোধের হেতু নবম ভ্রব্য। "আত্মেত্ক্রিস্তার্খ 
শলিিকর্ষে ত্তভানস্য ভাাব্রাভ্ডাবাশ্চ "মন্মহো 
দলি্জ্ন.* ইন্দ্িয়গণ দর্শন শ্রীবণাদি কাধ্য করে বটে, কিন্ত যে 
পধ্যস্ত মন ও কার্ধ্য-বার্ডা আত্মাকে ন! দেন, সে পর্যন্ত দর্শনাদি জ্ঞান হয় 


না। অগ্যমনস্ক থাকলে পেটা ঘড়ির আগয়াজও শোন! বায় না। এই 
সফল ভ্রব্যগুণাদির বিচার দ্বার! ও বহু গ্রাসক্গিক বিষয়ের ঘিচার করে 
স্থির করেছেন, জগতের মূল কারণ নিত্য। ভূতা্, ব্যোম, কাল ও 
আত্ম নিত্য আর সব অনিত্য। 

মনকে বিষয়াস্তর থেকে সংগ্রহ ক'রে আত্মাতিমুখী করুলে যখন ক্ষন 
সুদীর্ঘ কাল ধের বিষয়ে থাকৃতে সমর্থ হয় তখন ঘন নিঃশ্রেয়স পথের 
পথিক হয়। 

মনের এপ একাগ্র অবস্থ। ঘটিলে মন আত্মায় চির যুক্ত থাকে। 
অম্বত-বিন্দুক্রত বলেন__- 

“মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তং নির্বিবষয়ং স্বৃতম্‌ ৮ 

মানুষের মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ। বিষয়ে আসক্ত মনই 
বন্ধনের হেতু, কিন্তু নির্ব্বিষঘ় অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে আলক্তি শূন্য মনই 
মুক্তির হেতু হয়। 

কিন্তু কণাদের মত ঠিক তা নয়। তিনি বলেন, পূর্ব পূর্ব জম্মার্জিত 
ধশ্মাধশ্মাদির প্রভাবে আত্মার অপনর্পণ ( দেহত্যাগ ) উৎসর্পণ ( দেহাস্ত* 
রাশ্রয়) এবং সে দেহেও তদ্বৎ কার্ধ্যা্দি হ'য়ে থাকে । মনকে আত্মায় নিরম্তর 
যুক্ত রাখতে পাবুলে সেরূপ হয় না-_পুনঃ শরীর উৎপন্ন হয় না। প্রায়শঃ 
মন পূর্বর শরীরেই নিক্ষি্ন অবস্থায় আত্মা আপনাকে লগ্ন রাখেন। 
তখন দেহ আকাশাদির ন্যায় স্থখ ছুঃখ হীন থাকে । বিদেহাবস্থাতেও 
সেইর্ধপই থাকে--ইহাই নিঃশ্রেয়াধিগম। 

সাংখ্যকার কপিল বলেন, আত্যস্তিক দুঃখ নিবৃতিরূপ পুরুষার্থ জ্ঞানের 
অধীন সভা, কিন্তু সে জ্ঞান প্ররুতি পুরুষ বিবেকরূপ তত্বজ্ঞান। পক্ষ 
অপরিপামী অর্থাৎ সর্ব! একাবস্থায় অবস্থিত ব'লে, তার কোন বিভাগ 


৮৪ গাস্থা-প্রসজ 


কল্পিত হ'তে পারে না। প্ররুতিই পরিনামশ্ীল |: প্ররুতিও পুরুষের 
স্তায় অনাঙ্গি অনন্ত নিত্য ও অসীম প্রকৃতিকে অবাক্ত ও প্রধান নামেও 
অভিহিত কর! হয়। সত্ব রজঃ তমের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির অবিকৃত 
অবস্থা । তাই প্রকৃতি জিগুণাত্বিকাঁ। সত্ব লঘু ও প্রকাশক, জান- 
শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি ইহার ধর্্। গীতা বলেন-_ 

“তত্র সত্বং নির্্মলত্বা প্রকাশকমনাময়ম্‌। 

স্থখসঙ্গেন বয়ীতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৮ 


 সন্ধ নির্মল বলিয়! প্রকাশক এবং অনাময় (বিকৃতি শৃন্ত ), জ্ঞান ও 
স্থুখে আসক্তি জগ্মাইয়া! তাহ! বন্ধনের হেতু হয়। তন্মধ্যে রজঃ চলনশীল, 
ক্রিয়া! শক্তি ইহার ধর্ম। গীতা বলেন--" 

“রজে! রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুত্তবম্‌। 

তন্নিবপ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্সঙ্গেন দেহিনম্‌ ৮ 

রজঃ স্বতই রাগাত্মক, তৃষ্ণা (লালন!) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে 

তার উৎপত্তি। রজোগুণ মানুষকে কন্মাসক্তি পরায়ণ করিয়। বন্ধনের 
হেতু হয়। আর তম: গুরু ও আবরক। অজ্ঞানাদিই ইহার ধর্ম 
গীতা বলেন-__ 

প্তমন্তৃজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহকং সর্ববদেহিনাম্‌। 

প্রমাদ্ালস্যনিদ্রাভি স্তন্িবরাতি ভারত ॥৮ 


আর তমোগুণ অজ্ঞানতা হইতেই জন্মে। তাহা মোহের কারণ 
হইয়। প্রমাদ আলশ্য নিজ দ্বারা মানুষের বন্ধনের হেতু হয়। এই তিন 
গুণের সাম্যাবস্থায় গ্রক্কৃতির ক্রিয়া নাই। তিনি তখন সর্বশক্তিমতী ও 
'সর্ধব্যাপিনী হইয়াও ক্রিয়ারহিতা। 'গুণবৈষম্যে হৃষ্ট ।' প্রকৃতি তখন 
ব্ছরূপিনী। পুরুষ সানিধ্যে প্রক্কতির বিকার। তার প্রথম বিকার 


শান্তর গ্রন্থ ' ৮ 


মহত্ত্ব। ইহাই সন্বপ্রধান প্রথম বিকাশ বা বিকার। ইহাই জান স্থানীয় 
তা থেকেই অহঙ্কার তথ্বের বিকাশ। 

শরীরোৎপত্তির পর মহত্ত্ব অনস্ত দেহে পরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান 
করলেও একই | অহঙ্কার তত্ব গ্রতিদেহে অহ মম বুদ্ধির হেতু । তৎ 
পরিণামে একাদশ ইন্জ্িয় মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় এবং পঞ্চ ক্স) এবং, 
পঞ্চন্াত্রের বিকাশ । তন্মাত্রগণই ভূত সুক্ষ বা পঞ্চভুতের সুল্মাবন্থা!। 
এই হথুক্মাবস্থাটা মনে ভেবে ঠিক কর! ছুর্ঘট। এসকল যে পরেপয়ে 
উৎপন্ন একথা পুরাণাদিতে বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। লাংখ্য শান্তেও 
আছে। মহদাদি তন্মাত্র পর্যন্ত হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ পরীর । তাহাতেই 
্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য লিঙ্গ শরীরের উত্পত্তি। ইহারা মহাপ্রলয়ে বা তত্ব- 
জ্ঞানোদয়ে আবার কারণে লীন হবে, নচেৎ স্থুল আবরণ আশ্রয়ে বার 
বার আস্বে। ইহাই দাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রায় । 

সাংখ্যকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব প্রমাণ দ্বার! তার মত স্থাপিত 
করেছেন। : চতুবিংশতিতত্বরূপ| প্রক্কৃতি এবং পুরুষ, এই পঞ্চবিংশড়ি- 
তত্বের নিরস্তর ধ্যান দ্বার। যেজ্ঞান, তারি ফলে জীবের আধ্যাত্মিক 
 'আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্ত 
রূপ পুরুষার্থের উৎ্পতি হয়। এ সাধনও একপ্রকার যোগ। গীত৷ 
বলিয়াছেন-_ 

“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষ! ৷ 
ভূতপ্রক্কৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্ধাস্তি তে পরম্‌॥” 

"দ্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ, জ্ঞানচক্ষু দ্বার! প্রত্যঙ্গ করিয়া 
পূর্বে (গীতার অয়োদশ অধ্যায়ে) কথিত উপায়ে ভূত সমূহের জড়নিষ্ঠ 
প্রকৃতির মোক্ষোপায় জানিতে পারেন, তিনি প্রকৃতির অতীত তত্ব 
.জানলাভ করেন। 


ডগ গার্বস্থা-গ্রাস্দ 


ভারপর পাগল হর্শন যা যোগশাঙ্ে। দর্শনি-কর্তা হরি পতঙ্জলি। ইহ 
নিত্যানন্দমন্দির প্রবেশের চতুর্থধাপ। এই শাস্ত্রের প্রথমাংশের নাম সযাধি- 
পা, দ্বিতীয় সাধনখাদ, তৃতীয় বিভৃতিপাঙ্গ এবং চতুর্থ কৈবল্যপাদ নামে 
কথিত। প্রথমপান্ধে অথ ক্যোগান্যুপ্পাতন্মহ্ম 1১ “আ্যোঞ- 
শ্চিল্ত স্ক্তি নিলোন্বও |» "তিচ্ছা রষট,2 কবলদপে- 
হল্বদ্ছাক্ণন্ছম, 1৩।* ইত্যাি পৃ ঘবারা কল্পে চঞ্চল, বিষয়ানক্- 
মমকে নিবিষন্ন ক'রে স্বন্ধপ উপলব্ধি করতে হবে, সেই কথাই বল! আছে। 
তিনি বলেছেন প্রথমে গুরুপদেশান্ুসারে '্রিস্্রীম্যোগ আশ্রম 
করতে হবে, তার পর এ সাধনফলে ক্রমে র্েশৃগঞ্চক ভূর্ববল করতে 
হব, তার পর বৈরাগ্য ও অস্ভাস দ্বারা মন জয় করে নিরোধাবস্থা 
লন্ধহবে। যষ, নিয়ম, আসন, প্রাশায়াষ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও 
সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ। এই সমুদ্বায়ই গুরূপনিষ্ট বিখিতে 
কর! চাই। এই সমূদ্ায়ের লক্ষণাদি আর বিস্তার ক'রে বলবার প্রয়োজন 
হ্োধ কষুচি না। এলব পড়ে শুনে পুথি খে করা যায় না, কর্তেও 
নাই। সদ্‌গুরু পরিচালিত হয়ে করা উচিত। সাধনের ফলে 
শিষ্বিগণ করতলগত! হলেও উপেক্ষা করে কৈবল্যাবস্থা লাভের জন্যই যন 
করতে হয়। সে সব কথা এই চতুম্পা্দ পাত্রে সবিস্তারেই বর্ণিত 
আছে। 

পঞ্চম দর্শনের নাম পূর্ববমীমাংসা, কর্খ-মীমাংসা : ধর্দমমীমাংসা বা 
মীমাংসা দর্শন । কর্ড! মহর্ষি জৈমিনি। তার প্রথম হ্থত্র "অঅনাতে! 
 ধ্রশ্্তভিতভ্তীতন11” এইকপে গ্রন্থ আরম্ভ করে, ধঙ্দের লক্ষণ 
সির কল্পেন “্গাচ্ন্না লম্ষর্পোহর্থ শ্বন্সী2।+ ইহার অর্থ, বিধি 
গু নিয়োগ জাপক শ্রেযস্কর যাহা! তাহাই ধর্ম। অপোৌরাধেয দেঙব- 
বাক্যে নির্ভর পূর্বক এই মীমাংসা স্থির হয়। এইরূপে বৈদিক 


শা প্রা চি 


ক্রিয় কর্ণ যাগ যজ্ঞাদি দ্বার স্বর্গলাভই পরম স্থখকয় বলেছেন। 
ভ্রীভগৰান্‌ কিন্তু বলেছেন ব্রদ্মজ্ঞের এসকল কিছুরই প্রয়োজন নাই । 

“যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 

বে্বাদরতাঃ পার্থ নান্তাদস্তীতিবাদিনঃ ॥ 

কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকণ্ম্মফল প্রদাম, | 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ॥ 

ভোগৈশবয্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম. 

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন ৰিধীয়তে ॥ 

ব্রৈগুণ্যবিষয়! বেদা নিক্মৈগুণ্যো ভবার্ভুন। 

নিদ্বন্দ্বো নিত্সত্বস্থো নিষ্োগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ 

যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্লতোদকে | 

তাবান্‌ সর্ব্রষু বেদেযু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৮ 

অর্থাৎ “অবিপশ্চিত ( অনভিজ্ঞ মূ) গণ, জড়ব্যতীত আর কিছু 

নাই বলেন এবং বেদবাদে রত হয়ে ম্বর্গকাম হয়ে সব কাজ কর! উচিত 
ব'লে স্বর্গের স্বথরূপ ফল নির্দেশ ক'রে ইম্পিত আপাতমধুর বাক্যে 
ভুলিয়ে থাকেন। তাদের ক্রিয়াবন্থল কার্ধ্যের ফল স্বর্গ একথা মিথ্যা 
নয় কিন্ত ফল ভোগাস্তে পুনর্বার এসে জাবার সংসারচক্কে প্রবেশ 
করতে হয়। “এই করলে এই পাব” এই ষে ব্যবসায় বুদ্ধি তা সম্রজ্ঞাত 
সমাধির প্রতিকূল, কাজেই নিত্যন্থখ দানে সমর্থ নয়। বেদ ভিগুপময়। হে 
পার্থ, ত্িগুপাভীত হবার প্রয়োজন আছে। তা” হলে ছন্বভাব ( সুখ দুঃখ, 
রাগ থেখ প্রভৃতি দ্বৈতভাব ) তিরোহিত হইবে, নিত্য সত্বস্থ অর্থাৎ, শ্ুন্ধ 
আত্মন্মভাবে স্থিত্িলাভ করতে পারবে, তখন যোগক্ষে ম অনুসন্ধানে প্রবৃদ্ধি 
থাক্‌বে ন।। প্রত আত্মবান্‌ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।” 


৮৮ গাঙস্থা-শাসঙগ 


.কিত্ত এরূপ অবস্থা সাধন সাপেক্ষ, সে জন্ত তিনি ব্রাহ্ষণ অর্থাৎ 
বন্ধ ব্যতীত অপরের পক্ষে এ কথ! বলেন নাই। তাদের অন্ত যাগ 
যজ্ঞাদি সবই দরকার, এবং ব্রদ্ষজকেও নিষ্কাম ভাবে অর্থাৎ কেবল 
ভগবত্প্রীত্যর্থে নিজে এ সব করে অনধিকারীকে তত্তৎকশ্মে গ্রবন্তিত 
কর্তে বলেছেন। যথা-_ 

“সক্তাঃ কণ্ণ্যবিদ্বাংসে! যথা কুর্ববস্তি ভারত। 


কুরধ্যাদ্‌ বিদাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষ,লৌকসংগ্রহম ॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ্‌ অজ্ঞানাং কর্দসজিনাম. | 
যোজয়ে সর্ববকর্ম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥৮ 


হে অঞ্জন, অজ্ঞানীরা যে সব ধর কর্ম আসক্তিযুক্ত হয়ে করে, 
জ্ঞানীরও লোক শিক্ষার জন্য অনাসক্ত ভাবে তা করা প্রয়োজন । অজ্ঞ 
আলক্গণের অর্থাৎ অনধিকারীর বুদ্ধি বিচলিত কর্‌তে নাই। জ্ঞানী 
সে সব করায় ফল আছে বুঝাবার জন্য অনাসক্ত ভাবে সে দব করে 


থাকেন । 
তবে এরূপ কশ্খ যে নিংশ্রেয়স্‌ অর্থাৎ পরমানন্দলাভের উপায় 


নয় ইহা! তিনি গীতায় বিশেষ ভাবে বলেছেন। 

চরম দর্শনের নাম উত্তলক্ীন্নাহস্শ| বা বেদাস্ত দর্শন। এ 
ফর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা আছে। এ শান্তা" 
ধ্যয়ন, বা এর মন্দ শ্রবণও আমার ঘটে নাই। জ্বানেন এই আমার 
অগ্রজোপম ম্বামীজি। অধিকারী পেলে শিখাবার শক্তিও এর আছে। 
স্থুলদতঃ এই মাত্র জানি যে, বাদরায়ন ব্যাসদ্দেব পাচশ সাতান্নটি সুত্রঃ 
চারি অধ্যায়ে এটি রচন! করেছেন। "অথাতো| ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” বলে 
আরভ ক'রে যথাক্রমে সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল এই চারি 


শান গ্রন্থ ৮৯ 


অধ্যায়ে এ গ্রন্থ শেষ ক'রেছেন। প্রতি অধ্যায়ে চারি পাদ আছে। 
শ্রগ্ুরুদ্েবের মুখে শুনেছি প্রথম অধ্যায়ে স্পট, অন্পই্ই ও সন্দিগ্ধ 
শ্রুতি সমূহের ব্রদ্ধে সমম্থম কর! হয়েছে। দ্বিতীয়ে অন্য দার্শনিক 
মতের দোষ নির্দেশ পূর্বক যুক্তি ও শান্্বাক্য দ্বারা বেদাস্তকেই 
শাস্্রান্ছকুল নির্দেশ করা হয়েছে। তৃতীয়ে জীব ও ব্রন্ধ নিক্বপণ পূর্ব্বক 
সাধন নির্দেশ ও চতুর্থে তার ফল নির্দেশ আছে। জীব ও ব্রদ্জের একত্ব 
ব। “সর্ববং ব্রক্মময়ং জগৎ* প্রমাণ করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেস্তট । তাতেই 
যথার্থ নিশ্রেয়স্‌ প্রাপ্তি । গীতার মতও প্রায় তাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে বেশী 
কিছু বল্বার অধিকার আমার নাই। যাদের জানবার অধিকার আছে বা 
ধারা অধিকার পেতে ইচ্ছ! করেন, তর! এই শ্বামীজীর আশ্রয়েই সব পেতে 
পার্বেন। দাদা আমার, শ্রীগুরুদেবের পিতামহের চরণ সমীপে অবস্থান 
ক'রে, সাধন ক'রে, সমাধির পর ব্রক্গোপলব্ধি করে এসে, তোমাদের কপ! 
করবার জন্যই এই গ্রামের প্রান্তে আশ্রম করে আছেন। আমি আমার 
চতুদ্দিশ বর্ষ বয়সে ষখন শ্রীগ্ুরুদেবের সঙ্গে কিছুদিন কাশীতে ছিলাম, 
তখন এঁরে যেমন দেখেছি, আজিও ঠিক সেই চল্লিশ বৎসরের যুবার 
মত দ্েধছি কিন্ত এর বয়স আশী বছরেরও বেশী। প্রায় কুড়ি 
বছর এ দেশেই আছেন কিন্তু তখনও যেমন এখনও তেমনিই আছেন। 
উপস্থিত বুদ্ধগণ সকলেই এ কথ! জানেন ।” 

যুব বলিলেন, “কি উপায়ে এরূপ হওয়। যাঁয়।» 

মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, “সাধন দ্বারা । শ্রীগুরুচরণীশ্রয় পূর্বক তার 
আদিষ্ট বিধিতে সাধন করলেই সব হয় বাবা। আমি যুবার মত রয়েছি, 
আর আমার জোট্ট কি দ্বিতীয় পুত্রকে দেখলে আমার পিতা বলেই 
মনে হবে।” 

যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে সাধন কিরূপ 1” 


৯ গার্ছসযত্প্রলঙজ 


ঘহেজনাথ বলিলেন, “সেকথা পাতঞ্জল বর্শনে এবং শিবসংহিতা 
প্রন্থুৃতিতে আছে। কিন্তু লদ্গুরু চরণাশ্রয় পূর্বক পাবার অধিকার 
হয়। আমার কাছে নয়। আমি আন্দিও সে উচ্চপদ পাবার অধধি- 
কারী হই নাই। পরমাত্মায় আত্মসমাধানই যোগের লক্ষ্য, তাতেই 
শেষে অক্ষোপলব্ধি হ,য়ে নিঃশ্রেয়সাধিগম হয়। 


স্্রীভগবান 
ঘুবা বলিলেন, “নকল উন্নত জাতীয়েরাই, এক অদ্ধিতীয় নিরাকার 
পরমেশ্বর স্বীকার. করেন। আমরাই কেবল তেত্রিশ কোটি দেবতা 
স্বীকার করি। তিনি সাকার না নিরাকার ?” 
মহেজ্রনাথ বলিলেন, “যে তারে যে ভাবে জানবার উপযুক্ত, তিনি 
তার কাছে তাই। শিশুর কাছে ম, একটু বড় হতে আরস্ভ করলেই 
খেলান! দিয়ে দূরে দুরে থাকেন। ডাকৃলে কাছে আসেন। তারপর 
যখন অগ্রকট হন, তখন ভক্তিমান্‌ সস্তানের কাছে তিনি অরূপ অবস্থায় 
নিত্য বর্তমান, তা না হলে নাই। জ্ঞামাদের শান্স শ্রীত্গবানের স্বরূপ 
সম্বক্ধে কি বলেন শোনো-_ 
ছান্দোগা উপনিধৎ বলেন-_ 
“সদেব সোম্যেদম্‌ অগ্র আমীদ্‌ একম্‌ এবাদিতীয়ম্‌। 
তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদম্‌ অগ্র আসীদ্‌ একম্‌ এবা 
দ্বিভীয়ম্‌।” তশ্মাদ্‌ অসতঃ সজ্জায়েত ॥ 
ছে শোস্ধন, এক এবং অদ্ধিতীযব সদ্‌ বন্ধ পরম পদার্থ চিরদিন 
আছেন। তাহাকে অসৎ অর্থাৎ সম্বাহীন ব| নিরাকার বল! হয়। 
অসৎ অর্থাৎ যাদের জন্ম স্থিতি ও লয় ব্বাছে, সে লবই তাহা হতে 
উৎপন্থ। এখন শুনলে আমরাও এক অদ্বিতীয় নিরাকার' পরমেশ্বর 
স্বীকার করি। আরও শোনে - 


গ্স্ববং খন্িদং অন্ধ উিজলারীতি ভা 


৯২ গাস্থা-প্রসজ 


যা কিছু দেখচো এ সবই ব্রদ্ধানুস্যাত। এ সবের তাতেই জন্ম, 
স্থিতি ও লয়। প্রশান্ত হৃদয়ে তারে ধ্যান কর। 
শীমন্তগবদগী তা বলেন__ 
“জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহৃতমন্্তে । 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসছুচ্যতে ॥” 


জেয় তত্ব বলিতেছি। যাহ! জানিলে অম্বত লব্ধ হয়। তিনি 
অনাদিত্বগুণযুক্ত পরম ব্রহ্ম, তিনি সংও নহেন অসও নহেন। 
কঠশ্রুতি বলেন-__ . 
“আণোরণীয়ান্‌ মহতে। মহীয়ান্‌ 
আত্মান্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো 
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাতুনঃ ॥% 
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্‌ 
তথাহরসং নিত্য মগন্ধবচ্চ যত । 
অনাস্নস্তং মহতঃ পরং ঞ্রুবং 
নিচাষ্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥৮ 
অর্থাৎ তিনি অণু হতে? সুক্। বৃহৎ হতেও বৃহত্বম। সেই আত্ম! 
জাত-পদার্থ মাত্রেরই অন্তরে আছেন। অক্রতু (ক্রিয়াতীভ) ব্যক্তি 
ধাতাপ্রপার্দে সেই আত্মার মহিম1 শোকহীন হয়ে জান্তে পারে। তিনি 
অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়, 'অরস, অগন্ধ, নিত্য, অনাদি, অনস্ত, মহতের 
অতীত। তারে জান! হলে জন্মম্তত্যুর অতীত হওয়া যায়। 
মুণ্তক শ্রুতি বলেন__ 
পয স্থদীপ্তাৎ পাবকাদৃবিস্ফুলিঙ্গাঃ 
সহশ্রশঃ প্রভবস্তে সরূপাঃ। -. . 


-জ্ীভগবান ৯ 


তথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ 
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যস্তি ॥৮ 
ফেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহশ্র সন্ধপ বিস্ফুলিদ উৎপন্ন হয়, সেইবপ 
সেই অক্ষয় বদ্ধ হইতেই বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি হয় আবার তাহাতেই 
লয় হয়। 
“হিরগ্য়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্ষলম্‌। 
তচ্ছু্ং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌ যদাত্মবিদো! বিছুঃ ॥৮ | 
অব্লময়াদি কোষের অতীত অন্ত্য কোষ মধ্যে অর্থাৎ জীবের ও বিশ্বের 
আনন্দময় কোষে বিরজ, শুত্র সর্ব জ্যোতির শ্রেষ্ঠ ও উৎপত্তির হেতু 
পরম জ্যোতি, ধারে নিল ব্রচ্ম বল! হয়, তিনি ব্রদ্ধবিদের জ্ঞান গোচর । 
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন-_ 
“ক্ষরং প্রধানমমতাক্ষরং হরং 
ক্ষরাত্নানাবীশতে দেব একঃ। 
তস্তাভিধ্যানাদ্‌ যোজনাৎ তত্বভাবাদ্‌ 
ভুয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ ॥৮ 
প্রধান (প্ররুতি ) ক্ষর ( পরিবর্তনশীল ) হর অক্ষর (পরিবর্ভনহীন) 
ও অমৃত ( অবিনাশী ) ক্ষর ও জীবাত্মায় সেই এক দেব অধিঠিত তার 
অভিধ্যান, তাহাতে যোগযুক্ত ও তত্তত্ব অভ্যাস ছ্বার। অবশেষে বিশ্বমায়ার 
নিবৃত্তি হয়। 
শাস্ত্রে গ্রীভগবান যে এক অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, অব্যয়, ত। 
লেখ। আছে। ধীর তার ধারণায় সমর্থ তারাই তারে সেই ভাবে 
জানেন। এই সমৃদ্ধায় ত। হতেই উৎপর, তাতেই অবস্থিত এবং তাতেই 
লীন হ'বে। তাই গ্রীমতাগবতে শ্রীভগবান নিজের তত্ব বুঝাবার জন্য 
বলেছিলেন-- 


৯৪ গাহস্থা-গপজ 
“অহমেবাঙ্গমেবাগ্রে নাগ্তদ্‌ যু সদসতপরম.। 
পশ্চাদহং বদেতচ্চ যোহৰশিষ্যেত সোহস্ম্যহম, ॥” 


খন কিছুই ছিল না তখন আমি ছিলাম, তখন সৎ অসৎ বা আমা 
হইতে শ্রেঠ কিছুই ছিল না। টি পরে আমি আছি, এই হা লহ 
প্রত্যক্ষ করুচো৷ সবই আমি। পরে য! দেখবে তাও আমি। অবশেষে 
সখন অন্ত কিছুই থাক্‌বে না তখন অবশিষ্ট আমিই থাকৃব। 

এ সব তত্ব, বাবা, বাক্যঘবার অপরকে বুঝান ছু্ধর। তাই শ্রুতি 
বলেন "যতো বাচ! নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনস| সহ” মন ও বাক্য তার 
তত্ব নিরূপণে অকুতকার্ধ্য হয়। একমান্র প্রাণের দ্বারাই সেই প্রাণেশ্বরের 
খারণ। হয়। উপায় সদগুরুবক্ত গম্য। গ্রগুরু দেবের শক্তিতে অঙ্থপ্রাণিত 
হ'য়ে, তার আদিষ্ট বিধিতে সাধন করুলে, ক্রমে সবই পরিশ্ফুট হয়, তখন 
গ্লীতাও কারুকে বোঝাতে হয় না, অন্ত শান্রও বোঝাতে হয় না। তাই শ্রুতি 
বলেন “্যশ্মিন বিজ্ঞাতে সর্ববং বিজ্ঞাতং ভবতি, তত্বিজিজ্ঞাস্ম্ব । তত্ব» 
যা জান্লে নব জান! হয় ত। জান্‌তে দ্ধ কর। তিনি ব্রন্ধ। 

এই ব্রহ্মপণার্থের উপলব্ধি, সাধন-শিখরের উচ্চতম প্রদেশে 
উপনীত হতে না পারুলে হয় না। আমার আজিও হয় নাই তাই 
বিগ্রত্ব ব্যতীত ত্রান্ষণন্থে দাবী কর্তে পারি ন|। ক্রাক্ষণ--যথার্থ 
হজ্জ ক্রাঙ্ষণ এ নভাস্থলে ধারা আছেন, তীদ্দের একজনকে মাত্র আমি 
চিনি তিনি আমার অগ্রজোপম এই ম্থামীজি। আর একজন এসে 
আমাদিগকে একটি গান শুনিয়ে নীরবে চলে গেছেন। ধারা অধিকারী 
ন৷ হয়ে ত্রন্বকে জান্তে চান, তীরা। কাজেই তার হস্ত পদাদির কল্পন। 
কর্তে বাধ্য হন। কিন্তু তা বলে শান্্র যে তার হণ পদাদি স্বীকার 
করেন না, তা নয়। গীতায় এবং শ্রতিতে তা'রে | 


 সীতখঙধান ৪৪ 


“সর্ববতঃ পাঁণিপাদং তৎ সর্ধবতোহক্ষিশিক্নোমুখম, 
সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাৰৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্ব্বন্দিয়গুণাঁভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্‌।” 
বল! হয়েছে । অর্থাৎ যে ক্ষিত্যার্দি পঞ্চ আমানের পঞ্চ কর্দেজিয় 
ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িম়ের উপাদান তাই তার এ সব ইন্জিয়। কাজেই পঞ্চীকত 
ভৃতপঞ্চকে গঠিত পরমাঞু সমূহে তিনি অপোরনীয়ান্‌ মৃষ্তিতে পূর্ণরূপে 
বিরাজিত আছেন আর নর্থাচুস্থাত মনবুদ্ধি ও অহঙ্কার। :এ তত্বটি 
সাধারণের ধারণার অভীত বলেই, তিনি রুপা করে অনম্ত দেব সমূহের 
প্রকাশ করেছেন। অল্লাধিকারী সাধক নেই সব মৃপ্তির জন্ততম আশ্রয় 
করে সাধন করুতে করুতে কালে তারে জানবার অধিকারী হয়। তখন 
সদ্গুরু পরিচালিত হয়ে তারে জেনে রুতার্থ হয়। 
শ্রীভগবান্‌ ত্রিগুণাতীত কিন্তু সত্ব রজঃ ও তমঃ এ তিন গুণ তারই। 
জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন শক্তিও তীরই কিন্তু তিনি এ সকলের 
অতীত্ত। সেই তিন গুণ হতেই তার তিন গুণাবতার শিব রক্ষা 
ও বিষু। তিনের_কাধ্য. ভিন, লয় সৃষ্টি ও পালন। এইরূপ ত্রিমৃড্ির 
কথা অন্তান্ত দেশের শাস্ত্রে আছে। 
রহ! প্রন্কৃতিকে সপ্ততত্বে'পরিণত ক'রে, ইন্দ্িয়গণের হ্ষ্টি করেন। 
তৎপরে এ সকলের অধিদেবতাগণের সৃষ্টি ক'রে দেবতা, অস্থ্রাদির 
স্থি করেন। তারপর তাহা হতেই স্থাবর জঙ্গমাতুক জড়াজড় সমুদয় 
উৎপন্ন হয়। এই সৃষ্টির ক্রম, পুরাণাদদিতে এবং মহাভারতে বিস্তৃতভাবে 
বর্নিত আছে। উপযুক্ত গুরু সমীপে শিক্ষা করলে এ রহস্যের মর্ম 
অবগত হওয়! যায়, অন্যথা অলীক গল্প বলেই মনে হবার কথা। 
বিষু স্থির পালন ও রক্ষণ ব্যপদেশে যে সকল অবতার রূপে আপনাকে 
প্রকাশ করে ছিলেন, সে সব কথাও এ সব গ্রন্থেই পাওয়! যায়। 


৯৬ গার্হস্থা-প্রসজ 


লয়কর্ভা শিব.জ্ঞানদাত1। “জঞানম্‌ ইচ্ছে তু শঙ্করাৎ*। মৃত্যুই ষে 
“অমৃতত্থের দ্বারস্বরূপ, একথা তাহার প্রণীত শাস্ে শিক্ষা কবৃতে পারা যায়। 
শ্রভাগবভ বলেন--তক্তগণ সেই পরম ত্বকে শ্রীভগবান্, যোগীগণ 
পরমাত্ম। এবং ব্রন্ধবাদীগণ ত্রজ্ধ বলেন। মহ সংহিতায় লিখিত আছে--- 
“আটৈব দেবতাঃ সর্ববাঃ সর্ববাত্ন্যবস্থিতম্‌।” 
ক ক ঞ 
*এতমেকে ব্স্ত্যমিং মনুমন্ধে প্রজাপতিম্‌ | 
ইন্দ্রমেকেহপরে প্রাণম্‌ অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্‌.॥” 
পরমাত্মা বলি যারে চিন্তে যোগী ধ্যানদ্বারে 
বিবিধ দেবতার্ষপে তিনি প্রকাশিত । 
কেহ অগ্নি বলে তীরে কেহ বা মন্থ আকারে 
প্রজাপতি বলি কেহ আছেন বিদিত। 
কেহ ইন্দ্র বলে তায় প্রাণ বলি কেহ গায় 
ধার মন আছে তাতে ঘে ভাবে নিষ্িত। 
অন্তে দৃঢ়তার সনে বলেন সকল জনে 
তিনি সে শাশ্বত ত্রক্ধ একথ। নিশ্চিত ॥ 
(ভাবাহ্বাদ ) 
এই সকল দেবতাকে আমরা সাধনঘ্বার! প্রত্যক্ষ কর্‌তে পারি 
কিন্তু গ্রভগবান্‌, অস্থভবগম্য। মানব জগ্স জন্মান্তরের সাধন ফলে ক্রমে 
তাহাকে জান্বার অধিকারী হয়ে থাকে।” 
যুব! জিজ্ঞাস করিলেন, “মান্ষকে কি বার বার জন্মাতে হয় ?” 
মহেন্দ্রনাথ বলিলেন, “ও কথাটা, বাবা, আজ থাক্‌। কাব প্রাতে 
হবে। এখন নফলেরই সায়ংকৃত্যের সময় হয়েছে ।* 


জনন-মরণ-রহস্ত 


পরদিন প্রভাতে লকলে আন: গ্রহণ কর্‌লে মহেক্জনাখ. বল্লেন, 
এইবার আমরা! জনন-মরণ-যহন্ত আলোচনা কর্‌বো। একটি প্রাচীন 
গানে আছে-- 

“আনীলক্ষ যোনি করিয়া ভ্রমণ 
পেয়েছ ছুর্লভ মানব জনম 1” 

বন্বতঃ আমর! পুনঃপুনঃ জন-মৃত্যু-চক্ষে আবর্তিত হ'তে হ'তে 
যে ক্রমে উন্নত হই তার প্রমাণ, যে শিশুগণ সকলে জন্ম সময়ে 
একরূপ থাকৃলেও কেহ সহজেই জ্ঞানলাভ ক'রে মন্স্ত্বের পথে যায়, 
কেহ বা অনেক চেষ্টায় জানলাভ করে, কেহ না বহু চেষ্টাতেও কিছুই 
কর্তে পারে না। এ যে কায়স্থ সন্তান আমাদিগকে কাল একটি 
গান শুনিয়ে মোহিড করেছিলেন, ধাকে আমি ব্রহ্ম বলে উল্লেখ করেছি, 
পপ্তরুদেবের মূখে শুনেছি তিনি পূর্ব জন্মেও আমারই প্রগুরুদেবের 
শিল্ত ও উন্নত সাধক ছিলেন। সেই জন্তই এ স্বন্মে অভি অল্প চেষ্টায় 
সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েছেন। 

এ জগতে মানব মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা ভগবদীচ্ছাক়ত 
নয়--কিন্ত ভার. নিজেরই ক্রৃত কর্দের ফল। শ্রীভগবান্‌. কাহারও 
প্রতি সদয় আর কাহারও প্রতি নির্দয় নন। তীর বিধিবশে বিশ্ব চল্ছে। 
জীব সে বিধির অঙ্থবর্তনে উন্নত, হয, গ্রতিকূনত| কর্‌লে কষ্ট পায়, . 
এ ছুই ভার নিজকৃত কর্ধফল। এই কর্ধ-রহন্ত অতীব. জটিল। সে 
কখা আর এক সময় আলোচনা করবো ।- 
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মানব অন্মায়--বর্ধিত হয়--তারপর দেহ জীর্ণ হলে সে দেহটা 
ত্যাগ করে আবার অন্য দেহ গ্রহণ ক'রে আমে । তাই গীত। বল্ছেন-_ 
“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহ্থাতি নরোহপরাণি। 
তথ! শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-_- 
ন্যানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥৮ 
জীর্ণ বাস পরিহরি নব অন্য বস্ত্র পরি" 
নর যথ। হয় সুসজ্জিত 
দেহী করি পরিহার জীর্ণ দেহ আপনার 
নবদেহ ধরে স্থুনিশ্চিত 1” 


দেহের নাশ আছে, কিন্তু দেহীর নাশ নাই। গীতা বলেন__ 
“দেহী নিত্যম. অবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববন্ত ভারত | 
_দেহী, সকল দেহেই নিত্য অবধ্য। 
মার্কগ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে, কোন সময়ে ভৃগু-বংশীয় একজন 
ব্রাঙ্ষ, আপনার স্থমতি নামক জড়ভাবাপন্ন পুজ্ের উপনয়ন দিয়া 
তারে গুরুকুলে বাস করে বেদাদি শান্ত অধ্যয়ন করুতে বলেছিলেন। 
তাতে স্মৃতি বলেছিলেন-_ 
“তাতৈতদ্বহুশোহত্যস্তং যত্তবাগ্ভোপদিশ্টতে | 
তখৈবান্যানি শাস্ত্রাণি শিল্পানি বিবিধানি চ ॥ 
জন্মনাম, অযুতং সাগ্রং মম. স্বৃতিপথং গতম । 
উতৎ্পন্ন-জ্ঞান-বোধহ্য বেদৈঃ কিং মে প্রয়োজনম (৮ 
যেই উপদেশ, তাত, দিতেছ আমারে, 
অভ্যাস করেছি আমি তাহ! বারে বারে। 
আরো বহু শাস্ত্র করিয়াছি অধায়ন, 
নান! শিল্প শিথেছিহ্ন করিয়ে যতন। 


জনন-মরণ-রহস্ত | ৯৯ 


অযুত জন্মের বেশী স্বতি পথে মোর, 
থাকিয়া এখন মোরে দেয় কষ্ট ঘোর। 
জ্ঞানের উদয় এবে হয়েছে আমার, 

তবে বল বেদে মোর কিবা কাজ আর ? 

এই কথা বলে তিনি নিজের বহু জন্মার্সিত জান পিতাকে 
শুনিয়েছিলেন, সে সব কথ। শ্রীমার্কগেয মহাপুরাণের দশম অধ্যায় থেকে 
ষোড়শ অধ্যায় পর্যান্ত বর্ণিত আছে, ইচ্ছা হলে পড়ে দেখতে পার। 
অন্যান্য পুরাণে একপ পরাস্ত সুুর্গভ নয়। রাজর্ষি ভরত সংসার ত্যাগ 
কর্বার পর, স্গ-শীবকে মমতা সম্পন্ন হয়ে মরণের পর মগ এবং তৎপর 
জন্মে যে জড়-ভরত হয়েছিলেন একথা বোধ হয় উপস্থিত নকলেরই জান! 
আছে। আজিও সময় সময় শোনা যায় যে, অমুক স্থানে অমুক লোক 
নিজের জন্মাস্তরের বাড়ী ঘর চিনে, সে বাটীর কোথায় কি আছে তা! 
পুঙ্থাস্পুত্খরূপে বলেছেন। অমুক স্থানে অমৃক বালিক! নিজ পূর্ব জন্মের 
শ্বশুরালয়, স্বামী ও পুত্রাদিকে চিন্তে পেরে, মর্বার আগে কোথায় কি 
লুকিয়ে রেখেছিল তা বল্‌তে পেরেছিলঃ তারপর নির্বদ্ধাতিশয় প্রকাশ 
ক'রে সেই পূর্ব জন্মের বৃদ্ধ স্বামীকেই আবার বিবাহ করেছে। একথ! 
তুমিও হয় ত জান। দেখা গেছে, একটি বালক শৈশবেই শিক্ষার 
পুর্বে গনিত-জ্ঞান সম্পন্ন হয়েছে। 

এ সকল শান্ত্রবাক্য আর এই সকল প্রমাণ ভ্বারা আমরা বুঝতে 
পারছি যে, পুর্ব-জন্ম ছিল এবং প্রায় পকলেরই পরজন্মও হবে। এই 
জন্ম-মরণ-চক্রের অতীত হবার জন্য যেক্ধপ সাধনের প্রয়োজন, সে কথা 
গ্নতাতেই আছে, অন্য শান্ত্রাদিতেও আছে। ফল কথা, আমর! যা হতে 
উৎপন্ন হয়েছি যে পর্যন্ত আবার তাতেই লীন হতে ন! পারি, সে পর্ধান্ত 
আসা-যাওয়া ঘুচবে না। আমরা এখন যেমন কর্ঘ্দ কর্ছি সেটা ক্রিয়মান্‌ 
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অবস্থা! থেকে ক্রমে প্রারন্ধে পরিণত হয়ে ফলদ হয়। যেমন বীজ হতে 
বৃক্ষ হয়ে ফলদ হলে সেই ফলে বীজ হয়ে, আবার বৃক্ষের জনক হয়। 
কিন্তু যে জাতীয় বীজ, ফল তদসুক্ধপ বই অন্ত প্রকারের হতে পারে না। 
ব্যাপারটা অনেকাংশে সেইস্কপ। 

আমর! সচরাচর যখন যে কণ্ম করি তার একটা না একটা উদ্দেস্ত 
অবশ্তই আছে। সেই উদ্দেস্কাটাই বানন1। এই বামন৷ থেকেই কর্বার 
ইচ্ছ! হয় তাই সে কশ্ম করি। কর্ম দি সফল হয় আমরা স্থখী হই, 
নিক্ষল হ'লে ছুঃখের অবধি থাকে না । গ্লীতায় শ্রীভগবান বলেছেন-_- 

“কপ্ৰণ্যেবাধিকারস্তে মা. কলেষু কদাঁচন। 
ম! কর্ম্মফলহেতূরূঁ মাতে সঙ্গোহস্বকর্মমণি 0” 

কর্ম সবই তার। আমর! কর্বার ভার পেয়েছি। এ কথাট। 
দুচরূপে অন্তরে ধারণা ক'রে, প্রতুভক্ত উদ্যান-পালক যেমন প্রত্ুর তুঠির 
দিকে লক্ষ্য রেখে যথাশক্তি যথাধথ কাজ করে, আমাদেরও তাই 
কর! দরকার । ত] হলে কম্খট! ফলদ না হলে দুঃখের হেতু ঘাট ন1। 

আমর! যাতে ঠিক এইভাবে গঠিত হ'তে পারি, সেই জন্য অতি. 
প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে চারিটি আশ্রমের, ব্যবস্থা আছে। 
প্রথম ব্রহষচর্্যাশ্রম বা ছাত্্জীবন, দ্বিতীয় গৃহস্থাপ্রম, তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রম 
বা নির্জনাবস্থান এবং চতুর্থ সন্ধ্যাসাশ্রম। এখন কালমাহাত্মে কিন্তু 
এক গৃহস্থাশ্রম বই অন্ত আশ্রম ত্রয় লুপ্ত হ'তে চলেছে । তারপর ষ৷ 
হবার তা অবশ্তাই হবে। এ চারিটি আশ্রমের প্রথম ছুইটি আমার ভাগ্যে 
ঘটেছে, তাই আমি সে ছুটির কথা বল্‌তে পারি। আমার গর্ভাষ্টমে 
উপনয়ন হয়, তারপর বাপ মাকে ছেড়ে শ্রীগুরুদেবের গৃহে গমন করি, 
তখন তিনি গৃহী। কিন্ত মাঝে মাঝে একাকী বারাণসীতে গিয়ে 
থাকৃতেন, তখন আমার, গুরুপুত্রের নিকটই শিক্ষা করুতে হ'তো। 
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তারপর কিছুদিন পরে ভিনি আমীয় কাশীতে নিয়ে যান। সেখানে 
গেলাম এই দাদাকে, দীক্ষাও পেলাম। শিক্ষা ও সাধন চল্তে লাগলো । 
শেষে এলাম কালীঘাটে, পূর্ণ চব্বিশ বৎসরের পর সমাবর্তনান্কে ঘরে 
আস্লাম, তখন আমি বত্রিশ বৎসরের যুব! : বিবাহ হলো, গৃহী হলেমঃ 
পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতে শিক্ষাদান করতে থাক্লাম ; আর সাধন, তাত 
এজীবনে শেষ হবার নয়। ক্রমে ছয় পু ও তিন কন্ত। হলো ছুই পুত্রের 
পর প্রথমা কন্তার জন্ম হলে আগে পিত! ও সেই বংসরেই জননী দেহ 
ত্যাগ করুলেন। আন শেষ সত্তান তৃতীয়! কন্যার জয্মের দশ বর্ষ পরে 
কন্যাটির বিবাহ দিয়েই পত্বী দেহস্্যাগ কযূলেন। এই গীর্স্থা জীবন 
যাপনের ষে বিধি প্রীগুরুদেব শিখিয়েছিলেন ত1 এবার বল্বো। গৃহীর 
কতকগুলি নিতা, কতকগুলি নৈমিত্তিক ও কতকগুলি নিত্যনৈমিত্তিক 
কর্দ আছে। সেগুলি বর্তব্য। কাজেই করার কিছু পৌক্ষ নীই 
কিন্তু না করায় প্রত্যবায় আছে। আমরা! ক্রাহ্ষণবংশজাত। খ্র্কণ্ডেয 
পুরাণে আমাদের কর্তব্যাদি সন্থদ্ধে এইক়প লিখিত আছে-_ 

প্দানমধ্যয়নং যজ্জো ত্রাঙ্মণন্ত ব্রিধা মতঃ। 

নান্যশ্চতুর্ঘো ধর্োইস্তি ধর্মনস্তস্যাপদং বিনা ॥ 

যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পৃত-পরিগ্রহঃ | 

এষ! সম্যক্‌ সমাধ্যাতা ত্রিবিধ! চাস্য জীবিক| ॥% (২৮ অঃ) 








দান অধায়ন.. আরহজ্ঞে মন | জরিবিধ জীবিকা শানে আছে লেখা 
দিবেন সতত যে জন ব্রাহ্মণ। 
এই তিম হয় বিপ্রের নিশ্চয় | ত্রাহ্মণের যাহ! কর্তব্য নিশ্চয়। 


বর্ণ ধর্ম এই কহিলাম সার। বিশুদ্ধ যাজন আর অধ্যাপন 
পারিনা নি ৰ পৃততাবে পরিগ্রহ যেবা ই 


১২ 
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. কৃতোপনয়নঃ সম্যক্‌ ব্রহ্মচারী গুরোগুহে। 
বসে তত্র চ ধর্মোহসা কথ্যতে তন্নিবোধ মে ॥ 
স্বাধ্যায়োহথামিশুশ্রীযা স্নানং ভিক্ষাটনং তথা । 
গুরোনিবেদ্য তঙ্চান্নযম্‌ অনুজ্ঞাতেন সর্ববদা ॥ 
গুরোঃ কর্মণি সোদ্যোগঃ সম্যক্‌ শ্রীত্যুপপাদনম্‌। 
তেনাহৃতঃ পঠেচ্চৈব ত্পরো৷ নান্যমানসঃ | 
একং দো সকলান্‌ বাপি বেদান্‌ প্রাপ্য গুরোমুখাৎ। 
অনুজ্ঞাতোইথ বন্দিত্বা দক্ষিণাং গুরবে ততঃ। 
গারস্থ্যাশ্রমকা'মস্ত গৃহস্থাশ্রমমাবসে ॥ 
বানপ্রস্থাশ্রমং বাপি চতুর্ঘঞ্েচ্ছয়াত্মনঃ | 
তত্রৈৰ বা গুরোর্গেহে দ্বিজো নিষ্ঠামবাগ,য়া ॥% (২৮অঃ) 





*কৃতোপনয়ন হয়ে দ্বিজজগণ 
ব্রহ্মচারী হ'ষে গুরুগৃহে যায়। 

প্রথম আশ্রমে থাকয়ে সংযমে 
গুরুগৃহে থাকি শ্রেষ্ঠ ধর্ম পায়। 

স্বাধ্যায়াচরণ অগ্নির রক্ষণ 
স্নান ভিক্ষাটন কর্তব্য তাহার । 

যথা যা পাইবে গুরু নিবেদিবে 
আজ্ঞামত অন্ধ করিবে আহার । 

ুরু কর্ষ্রে মন দিবে অনুক্ষণ 
জীবনের ব্রত সন্তোষ তাহার। 

তাঁর আজালয়ে পাঠে রত হয়ে 

অন্ত দিকে মন নাহি দিবে আর। 


গুরুর বদনে সর্ব্ব বেদগণে 
কিংবা! এক ছুই করিয়া গ্রহণ, 





পাঠ সমাপিয়া কৃতার্থ হইয়া 
আজ্ঞামত করি দক্ষিণা অর্পণ, 

গাহস্থ্য গ্রহণে বাঞ্চা হলে মনে 
গাহস্থ্য-আশ্রম করিবে আশ্রয়; 

বানপ্রস্থ তরে ইচ্ছ। হলে পরে 
তৃতীয় আশ্রমে পশিবে নিশ্চয় । 

চতুর্থ আশ্রম অতি অনুপম 
তাহাতে বাসন! হইবে যাহার 

ছাড়ি সর্বআশ করিবে সন্যান 
সেই ত আশ্রম দর্বাশ্রম সার। 

কোন আশ! আর নাহি আছে যার 
হইয়! নৈঠিক ব্রক্মচারী সেই 


গুক সেবা রত রহিবে সতত 
গুরুগৃহে রবে তার তুল্য নেই। 


জনন-মরণ-রহন্য 


উপাবত্ত স্ততস্তম্মাদ্‌ গৃহস্থাশ্রমকাম্যয়! | 
ততোহসমানধিকুলান্‌ তুল্যাং ভার্ধ্যাম অরোগিণীম্‌। 
উদ্বহেন্ন্যায়তোহব্যঙ্গাং গৃহস্থাশ্রমকারণা। 
স্বর্ণ ধনং লব্ধূ। পিতৃদেবাতিথীংস্তথা। 
সম্যক্‌ সংগ্রীণয়ন্‌ ভক্ত্যা পোষয়েচ্চা শ্রিতাংস্তথা ॥ 
যথাশক্ত্যন্ননানেন বয়াংদি পশব স্তথা। 
এষ ধর্ম গৃহস্থস্য খতাবভিগমস্তথা ॥ 
পঞ্চযজ্রবিধানন্ত্ব ষথাশক্ত্যা ন হাপয়েৎ। 
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তে। গৃহস্থস্যাশ্রমে! ময়া কচ 
এই ত আমাদের কর্তব্য । এখন কর্তবাগুলি কিরূপ তাই আলোচন! 
কর! ষাক্‌। স্বার্থ ত্যাগের নামই যজ্ঞ। যজ্ঞার্থে সামান্য ভ্রবা ত্যাগ 


*গাহ্‌স্থ্যের তরে বাসন! অন্তরে 
হইবেক পরে যখন উদয় 

গুক্ক আজ্ঞালয়ে উপাবৃত্ত হয়ে 
গৃহে.ফিরিবার সেই ত সময়। 

গোত্র অসমান করিয়া সন্ধান 
অশ্থরূপ পাত্রী করিবে নির্ণয় 

যেন সে তন্বঙ্গী নহে বিকৃতাঙ্গী 
অরোগিণী যেন সেই বালা! হয়। 

শান্তর অনুসারে উদ্বাহি, তাহারে 

গাস্থ্য-আশ্রম করিবে গ্রহণ। 

তাহে কাধ্য যাহ! বলিতেছি তাহ। 

এক মন হয়ে করহ শ্রবণ । 


বর্ণ ধর্মমত .. হয়ে কর্মরত 
করিবে শায়তঃ অর্থ উপার্জন । 
লয়ে সেই অর্থ সুসংষত হয়ে 
পিতৃ-দেবাতিথি করিবে তর্পণ। 
আশ্রিত যে জন তাদের পালন 
করিবে সতত করিয়া যতনঃ 
এরূপে যাহার দিন কাটে তার 
অস্তে সুখলাভ হয় অগণন। 
স্বজনে, নদগনে, নিজ ভূতাগণ্ে 
দীনে অন্ধে আর পীড়িত জনেরে, 
পণ্ড পক্ষী গণে গরম যতনে 
অন্ন পান হানে তুবিবে সাদয়ে 


১৯৪ গারহিস্থা-গ্রসজ 


করতে করতেই মানবের পরার্থে কাজতাগের শক্তি দ্সাসে। শমন্তগ- 
বাগীত্তায় লিখিত ক্মাছে-. 
“যজ্জার্থাৎ কর্ম্মণোহন্তাত্র লোকোহম়্ং কর্ম্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ত্ম কৌস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ দমাচর ॥ 
সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্ষ্ট! পুরোবাচ প্রজাপতি; 
অনেন প্রাসবিষ্যধবমেষ বোহস্তিষ্উকামধুক্‌ ॥ 


খতু কাল বিনে কু পত্তী সনে* | ভুক্ত শেষ পরে প্রফুল্প অস্তরে 
মিলিত না হবে এই ধর্ম সার . পৃত্বী ভৃত্য সনে করিবে গ্রহণ, 
শক্তি অনুসারে পঞ্চ যজ্ঞ কৰে | গৃহস্থের ধর্ম সর্ধ শুভ কণ্ম 
গৃহস্থ পালিবে ধন্মের আচাএ। এ সবে কভু না হবে অন্য মন। 
বিভব যেমন করিবে তেমন | সংক্ষেপে তোমায় এই সমুদায় 
'ুস্ষত হয়ে কার্য আপনার বলিলাম, বৎস, করিলে শ্রবণ 
পিতৃ দেবগণে অতিথি সঙ্জনে | গৃহস্থ-আশ্রম নাহি যার সম 
জ্ঞাতি বন্ধুগণে করাবে আহার গৃহস্থ করেন সবার পালন ।” 
* ইহাই গৃহস্থের তরক্ষচর্যা। যথা-_ 
*খতাবৃতৌ স্বদায়েষু সঙ্গতি ধা৷ বিধয়তেঃ | 
রহ্ষচরধয তদেবোত্তং গৃহস্াপ্রমবাসিনা্‌ |” 
(যাজ্জবন্ধা ) 
অর্থাৎ প্রতি খতু সময়ে খতুত্ক্ষার জন্য মাত্র শবপত্ীতে বিধি পুর্ববক ( দিষিদ্ধ 
তিথ্যাদি বর্জন পূর্বক ) সঙ্গত ছওয়াই গৃহস্ছেয বর্থাচ্ধ্য। 
কিন্তু অন্ততঃ চবিবিশবর্ব ঘয়স পর্য্যন্ত রদ্মধ্য ধারণ পূর্বক শিক্ষ। শেষ ন! করিলে 
এই বিধি অনুসায়ে থাকবার. শক্তি ছুলভ হর 'তখাপি শাঞ্চ গা ( চতু্দদী, 
আষ্টষী, আমাবন্তা, পূর্ণিন! ও সাক্রান্কি ) এসং দিবা! ও লন্ধ্য| বর্জম ক্ষর! সম্ভব নয়? 
ন1 করিলে, পুজ করার দ্ষ্জাব ও স্বাস্থা তাল হইতে পারে দ]। 





জনন-মরণ-য়হশ্ত ১০৫ 


দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব! ভাবয়ন্ত্র ব;। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাগ্দথ ॥ 

ইঞ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেব! দাসান্তে যজ্রভাবিতাঃ। 
তৈদ'তানপ্রদারৈত্যো। যো ভূঙুক্তে স্তেন এব সঃ ॥ 
যজ্জশিষ্টাশিনঃ সন্ত মুচ্যন্তে সর্ববকিস্থিষৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পমন্ত্যা্বকারণাৎ ॥ 
অন্নাদ্‌ ভবস্তি ভূতানি পঞ্জন্যাদন্নসম্তবঃ | 
যজ্ঞান্তবতি পঙ্ডন্যো যজ্ৰঃ কণ্ম্সমুদ্তবঃ। 

কর্ম ব্রহ্ষোস্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুন্তবম্। 

তস্মাৎ সর্ববগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্জে প্রতিঠঠিতম্‌ ॥% 


* আমি, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের নবম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকের অন্ত- 
রামগত বঙ্গ মুবাদ, সংস্কত শ্লোকেরই মত দুর্বোধ্য হইবে অথচ আধ্যাত্মিক 
্যাখ্যাও সাধারণের গ্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া, আমার পৃজ্যপাদ পিতামহ- 
কল্প স্বীয় ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের শ্রীমঘ্বলদেব বিদ্যাভ্ষণ কৃত গীতার ভূষণ 
ভাষ্যান্্রগত বিদদ্রঞ্জন নামক ভাষা ভাষ্য হইতে শ্লোক কয়টির বৈষব মতে 
ব্যাধ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা সম্ভবত; সকলেরই শ্রীতিকর হইবে। 

“হরিতোধণার্থ নিষ্ধাম কর্ধকে যজ্ঞ বলে। সেই যজ্ঞ উদ্দেশে যে কণ্দ করা 
যায়, তদ্্যতীত অন্য যত কশ্দ সে সমুদায়ই কণ্মবন্ধন বলিয়া জানিবে। 
তুমি যজ্ঞার্থ সমুদায় কর্খ আচরণ কর। কামনা উদ্দেশে হরিভোবণার্থ কশ্মও 
বন্ধনহেতু হয়। অতএব কর ফলাফল রহিত হইয়া ভগবৎ তৃষ্টির জন্ত কণ্দম কর। 


আদি সর্গে প্রজ্ঞাপতি যজ্জের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইক্সপ 
আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্তরূপ ধর্দকে আশ্রয় করিয়! উত্ত- 
স্োত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যঙ্ছই তোমাদের সমস্ত ই্টকাঁম অর্থাৎ উদ 
আত্ম জ্ঞান ও দেহযাতর বায! মোক্ষশুরদ হউন । | 


নি গাহস্থয-প্রসজ 


্রীগুরুদেব আমার বিবাহ সময়ে উপস্থিত থেকে, বিধি পূর্বক 
অগ্িশ্থাপন করিয়ে আমায় সাগ্নিক গৃহী করে গেছেন। সেই অগ্রিতে 
আমার নিত্য হোম করুতে হয়। কার্ধযানগরোধে দুরদেশে গেলে, 
উপযুক্ত পুক্ধ ব! শিশ্কে প্রতিনিধি করে যেতে হয়। 

বরাহ্মণবংমীয় গৃহীর এবং অন্য বর্ণের গৃহীগণেরও ষথাধিকার ও 
যথাশক্ি, খধিষজ্ঞ। দেবধজ, পিতৃষজ্ঞ, নৃষজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ, এই পঞ্চ 
মহাষজ্ঞ কর! কর্তব্য। খধিযজ্, বেদ বা নিজাধিকারান্ুরূপ শাস্ত্রে 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হ্বারা সম্পাদিত হয়। গুরুপকাশে শিক্ষ। দ্বারা 
ঘেজ্ঞান লাভ হয়, অধ্যাপন৷ দ্বারা দেই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানকে 
শিক্ষা দিতে গেলে নিজের শিক্ষা দৃঢ়তর হয়। শিষ্য ও অধ্যয়ন শব্দে 





এই যজ্ঞ দ্বারা মদঙ্গভৃত ইন্দ্রাদি দেবতাসকলকে প্রীত কর। দেবতা 
সকল শ্রীত হইয়৷ তোমাদিগকে ইঠ্টফল দান দ্বার! প্রীতি প্রদান করুন। এইরূপ 
পরস্পর ভাবিত হইয়া পরম শ্রেয়োরপ আত্ম যথাজ্জ্য লাভ কর। 

পঞ্চমহাযজ্ঞাদি দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদি দ্বারা উৎপন্ন 
অন্নাদি যিনি প্রদান ন! করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাব হইয়। 
থাকেন । 

যজ্ঞাবশি্ট অল্লাদি ফাহার! গ্রহণ করেন তাহারা উদ্যম জন্য অপরিহার্য 
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়! অন্নাদি ভোগ করে 
সেই পাপী সকল সমস্ত পাপ তোগ করে। 

অন্ন হইতেই ভূত সকল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি দ্বার অন্ন উৎপন্ন হয়। 
যন্ঞ দ্বারাই পর্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ঘজ্ঞ বন্ধ হইতে উৎপন্ন । কর্শ 
র্ধ অর্থাৎ বেদ হইতে উদ্ভূত । অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতেই ত্রহ্ম উৎ- 
পঙ্ন। অতএব জগচ্ষত্রবৃত্বির হেতু ঘষে যজ্ঞ তাহা অনুষ্ঠান তদধিকারীদিগের 
পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। তাহাতে সর্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিঠিত হন। 


জনন-মরণ-রহস্য ১০৭ 


কতকগুলি বিষয় কঠস্থ করা নয়, কিন্তু চিন্তাঘারা গ্রস্থের উপদেশ 
সাত্ময করাই যথার্থ অধ্যয়ন। অধ্যাপনায় সেইটি সুসম্পার্দিত হয়। 
এই যজ্ঞে সময় ব্যয় বই অন্য ব্যয় নাই। নিত্যহোম বা দেবপৃজাই 
দেবধজ্ঞ। পিতৃগণের নিত্যতর্পণ ও শ্রাদ্ধক্রিয়া পিতৃযজ্ঞ। অতিথি 
অভ্যাগতের সেবাই নৃযজ্ঞ। পশু পক্ষী প্রতৃতি ইতর জীবের জন্য 
অল্প ত্যাগই ভূতষজ্ঞ। ব্রশ্বচর্ধ্যাশ্রমাবস্থান সময় হতেই শ্রুগ্ুরু সমীপে 
এ সবের বিধি শিক্ষা হয়। 

এতত্যতীত ইষ্টোপাসনা ও জপার্দি কার্ধযও অবশ্ঠ কর্তব্য। ইহাও 
সর্ব বর্ণের লোকেই স্ব শ্ব অধিকারাহ্রূপ করিতে পারে। 

এখন কিন্ত এ সব লোপ হচ্চে। কিন্তু মনে হয় ষে ব্রন্মচর্্যাশ্রম 
বা শিক্ষাবস্থা। এবং বিবাহিত হয়ে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করাট। মিশিয়া 
যাওয়া উচিত নয়। আর পঞ্চষজ্ঞও একেবারেই লোপ হওয়াটা ঠিক 
নয়। পরার্থে আত্ম-নিয়োগ করাও উচিত । 


গীতার সার বাক্য এই__ 
“মন্মন! ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে॥ 
সর্ববধশ্ান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহুং ত্বাং সর্বব পাপেভ্যো। মোক্ষযিস্যামি মা! শুচঃ ॥৮ 
অর্থাৎ আমাতে মন দাও। আমার ভক্ত হও, আমায় উপাসনা! ও 
_ আমার নমস্কার কর। আমি বলচি আমার প্রিয় তুমি, তুমি তা হলে 
আমায় পাবে। ইন্দ্রিয় ধর্মাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে একমান্্ 


আমার শরণ লও, শৌক করিও না, আমিই তোমায় সকল পাপ হইতে 
মুক্ত করিব। 


১৭৮ গারন্থা-প্রসজ 


এখন ভেবে দেখ, বাপ, আমর! ভারে মানতে না শিখলে, ইহ 
পরজ্রে হৃধাশা দুরাশা | যে ধারে মানে বা মান্য করে, সে তার সম্ভুথে 
কোন দিনই কোন নিন্দ্য কন কবৃভে পারে না) কাজেই সেই সর্ব- 
বর্শীকে মান্তে হলে, আমাদের আর নিন্দযকর্ম করা ত দুরেষি কথা, 
নিন্দ্য বিষয় মনে ভাবাও উচিত নয়। কিন্তু তা-কর! বড় সহজ ব্যাপার 
নয়। আগে মনটাকে চারদিক থেকে গুড়িয়ে, প্রাণের সঙ্গে তার পায় 
ছিতে হবে। উপায় শ্রগুরুই দেখিয়ে দেন। শুনে বা পড়ে কিছু হয় 
না-তাতে "শুধু ঘৃখস্থ জানা হয় মাত্র । কিন্তু প্ীগুরু-নির্দিষ্ট বিধিতে 
চেষ্টা করতে কর্‌তে ক্রমে হয়। সেই সঙ্গে ক্রমেই সর্ধব জীবের প্রতি 
সয় ধ্যধস্ার কর্বার প্রবৃত্তি হয়, এবং কীলে বুঝাতে পারা যায়, থে এই 
সব অড়াঁজড়ে তিনিই সর্বানুস্থাত ভাবে বর্তমান আছেন কাজেই ক্রমে 
শ্বীরে সকঙ্গকে আত্মবৎ জ্ঞান করৃতে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার পরিপাকেই 

“সর্ব অ্রব্দান্নস্র€ জগতে” উপলব্ধি। 


কর্তব্য নির্ণয় 


মহেত্ত্রনাথ বলিলেন, "এইবার আমি সংক্ষেপে সকলের নিত্য কর্তব্য 
বলে নিবৃত্ত হবো। এ সম্বদ্ধে আমাদের শাস্ত্রে বিশেষতঃ শ্রীমার্কতেয 
মহাপুরাণে অনেক কথা আছে। প্রীমার্কওেয় পুরাণের এই কটি 
বহুবার আবৃত্তিতে কঠস্থ হয়ে গেছে বলে, আগে এই কটি বলে বক্তব্য 
আরভ কর্বে!। 
“ধরামরান, পর্ববকূল তপয়েখাঃ 
সমীহিতং বন্ধুযু পূরয়েখাঃ। 
হিতং পরস্রৈ হৃদি চিন্তয়েখাঃ 
মনঃ পরস্্রীু নিবর্তয়েথাঃ॥॥ (২৬ অঃ). 
সদামুরারিং হৃদি চিন্তয়েথাঃ 
তদ্ধ্যানতোহস্তঃ ষড়রীং জয়েখাঃ। 
মায়াং প্রবোধেন নিবারয়েখাঃ 
অনিত্যন্তামেব বিচিন্তয়েথাঃ ॥” (২৬ অঃ) 
ধর্দশান্র ও দেশাচার ও কুলাচারের অন্থবর্ভা হয়ে আমাদের 
নিত্য কর্তব্য করা উচিত।” 
যুব! বলিলেন, “দেশাচার ঝা কুলাচার যদি অরমপূর্ণ হয়। 
মহেন্্রনাথ বলিলেন, *বিধর্মী বা নব্য সংস্কারকগণ যদি বলেন 
তোমাদের এ আচারটা ভূল বা কুসংস্কার, এ কথ। বঙ্পে, সেইটাই অকাট্য 
প্রমাণ নয়। আমার গুরুদেব বলেন য| আমর! বরাবর করে আস্চি, 


১১৯ গারস্থা-প্রসজ 


তারি নাম আচার । তার কর্তষ্যত| সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ না 
পেলে ভেবে দেখবে সেটা করায় নিজের বা পরের কোন ক্ষতি 
বা কষ্ট হয়কি না। ষদ্দি কারো কোন অনিষ্ট না হয় তা হলে, তাতে 
কোন ফল নাই ব'লে তা করতে আপত্তি করো না। যেমন শাস্ত্রের 
নিষেধ ত্রয়োদশীতে বেগুণ খেতে নাই। পনর দিনের কিছুক্ষণ বেগুন না 
খেলে কারে! কোন অনিষ্ট হবার সম্ভাবন! নাই । যদি সে দিনভাল 
বেগুণ সম্তায় পাও কিনে রাখতে পার, এক দিনে নষ্ট হবে না।” 
যুষ। বলিলেন, “ও গুলা ও কি শাস্ত্রের বিধি নাকি ?" 
মহেন্ত্নাথ বলিলেন, "শাস্ত্র বিধি বটে। কিন্তু তারা যে 
কারণে থেতে নাই বলেছেন সেগুলি তোমাদের মত শিক্ষিতগণের 
কাছে কুসংস্কার বলে মনে হবে। যাই হৌক শাস্ত্রবাক্/গুল! বলি। 
কেবল ভেবে দেখো! ওগুলে! মান্লে কারে! কোনও ক্ষতি হবে কি 
না। যর্দি বোঝে। কারো কোনে! ক্ষতি হবে না, তা হলে মেনো, 
ওসব মানতে যে উপকার তা অবশ্ই হবে। সেটা স্বাস্থাসন্বন্ধীয়। 
গ্লোকগুলি এই-_ 
তিথিতত্বে লেখা আছে--“প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিযু পঞ্চদশ-দ্রব্য- 
ভক্ষণে ক্রমেণ ঘোষমাহ (স্বতি) ১ 
“কুক্মাণ্ডে চার্থহানিং স্যাদ বৃহত্যাং ন স্মরেদ্ধরিম্‌। 
বহুশত্রঃ পটোলে স্যাদ্‌ ধনহানি স্ত মূলকে ॥ 
কলম্কী জায়তে বিন্বে, তির্য্যগ্ষোনিশ্চ নিম্বকে। 
তালে শরীর নাশঃ স্যাৎ নারিকেলে চ মূর্খতা ॥ 
তুম্বী গোমাংসতুল্যা স্যাৎ কলম্বী গোবধাত্িকা। 
শিশ্বী পাপকরী প্রোক্ত। পৃতিকা ব্রহ্মঘাতিকা ॥ 


কর্তব্য নির্ ৯৯১ 


বার্তীকৌ স্ৃতহানি স্যাৎ চিররোগী চ মাসকে । 
মহাপাপকরং মাংসং প্রতিপদাদিযু বর্জয়ে ॥৮ 
এতত্বযতীত বামণ পুরাণে আছে-_ 
“নন্দাস্থ নাভ্যঙ্গমুপাচরেদ্য 
ক্ষৌরঞ্চ রিস্তান্তথু জয়াস্থ মাংসম্‌। 
পূর্ণাযু যোধিৎ পরিবজনীয়া 
ভদ্রানি সর্ববানি সমাচরেচ্চ ॥৮ 
নন্দা অর্থাৎ গ্রতিপৎ, একাদশী ও ষঠী; ভদ্্া-_দ্বিতীয়া দ্বাদশী ও সগ্মী; 
জয়।__তৃতীয়! ভ্রয়োদশী ও অষ্টমী; রিক্তা--চতুর্থা চতুর্দশী ও নবমী; 
আর পিমা, অমাবস্তা, পঞ্চমী ও দশমী-_পূর্ণাতিথি। এতত্ব্যবতীত 
পর্বকালে অর্থাৎ চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবন্তা, পুণিমা! ও সংক্রান্তিতে 
তৈলাভ্যঙ্গ, মৎস্য মাংস আহার ও নারীসহবাস বজ্জ্রনীয়। আর দেখা 
যায়-- 
“নাভ্যজমর্কে ন চ ভূমিপুত্রে 
ক্ষৌরঞ্চ শুক্রেহথ কুজে চ মাংসম্‌। 
বুধে চ যোষাং ন সমাচরেচ্চ 
শেষেষু সর্ববানি সদৈব কুর্য্যাৎ ॥৮ 
তৈল সম্বন্ধে বিশেষ 
“অতৈলং সার্ধপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্প বাসিতম্‌। 
অহুষ্টং পকতৈলঞ্চ স্লানাভ্যজেচ নিত্াশঃ ॥৮ 
তবে কেবল খীঁটা তিশ্স তৈলই নিষিদ্ধ বুঝতে হবে। 


১১২ গার্হস্থা-প্রসৃজ 


এতদ্্যতীত-, 
«পৌষে মাসি নিরাহারং মাঘে চ মূলকং তথা । 
গুড়ং চৈত্রে ভাত্রপদে চালাবুং পরিবর্জয়ে্চ। 
কার্তিকে শৃবণং তদ্ব বহ্বাহারং পরিত্যজেও |” 
বহু আহার কোনও সময়েই কর্তব্য নয়, বিশেষ কার্তিক মাসে। তন্মধ্যে 
আবার কাঙিকের শেষ যোলদিন এবং অগ্রহায়ণের প্রথম যোলদিনঃ 
শাস্ধ বলেন, এ বজিশদিন যমদংষ্রা। এ সময়ে বহ্বাহারে মৃত্যু হওয়াও 
অসভ্ভব নয়। এ সময় খুব স্ুুনিয়মেই থাক। দরকার। 
প্রগুরুদেবের আদেশে আমরা পৃতিকাদি কয়েকটি ভ্রব্য কোন 
দিনই ব্যবহার কল্পি না, তাতেও ত আমাদের কোন অস্থবিধা হয় না। 
ক্ষৌর সন্বদ্ধে বিখি এই-_ 
“মানং হস্তি গুরো ক্ষৌরং শুক্রং শুক্রে ধনং রবৌ। 
আয়ুরঙ্গারকে হস্তি সর্ববং হস্তি শনৈশ্চরে ॥৮ 
তবেই সোম আর বুধবার মাত্র ক্ষৌরকাধ্যে গ্রশত্ত। রাজমার্ডণ্ডে 
নববস্ত্রধীরণের দিন সম্বদ্ধে এইরূপ লেখা আছে-_. 
“র্বিণ। ক্রট্যতে বস্ত্র সোমে শোকজলগ্ল,তম্‌। 
ফ্রবমঙ্গরকে মৃত্যাঃ সর্ববং হস্তি শনৈশ্চরে ॥” 
আজ কাল পঞ্জিকাতেই প্রতিদিন সেদিনের কর্তব্যাকর্তব্য লেখা 
থাকে, স্থতরাং ও সম্বন্ধে বেশী বল্বার প্রয়োজন নাই। ফলে আজিও 
গ্রাচীনাগণ ওসব নিষেধবিধি বেশ জানেন, তাদের কাছ থেকে 
নবীনাদের শিখে রাখ! উচিত) আচার পরিহীধ্য নয়। মহাভারতে 
আছে-- ও | [ 


কর্তৃব) নির্ণয় ১১৩ 


“আচার-প্রভবে। ধন্মো। ধর্ম্মাদী যুর্বিবর্ধতে | 
আচাদ্রাল্লততেহায়ুরাচারাললভতে শ্রিয়ম্‌।” 
মন্ছসংহিতাতে লেখা আছে-_ 
“আচার পরমো ধর্ঃ শ্রত্যক্তঃ ন্মার্ত এব চ। 
তল্মাদস্মিন্‌ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্‌ ছিজঃ | 
এই জন্ত চির প্রচলিত আচার ও শাস্ত্রীয় আচার ত্যজ্য নয়। ষে 
না মান্তে ইচ্ছা করে, তার কথা স্বতন্ত্র । 

যুবা বলিলেন, “ত1 ওসব না হয় মান্লাম। রি নিত্য প্রত্যুষে 
উঠে কতকগুল। শ্লোক পাঠ করবার দরকার কি ?*.. 

মহেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়! বলিলেন, "আমাদের কাছে শান্তর আদেশই 
যথেষ্ট । কিন্তু তোমরা যে শাস্ত্র মান তাও আমার একটু একটু জান! 

আছে। একট। জায়গায় পড়েছিলাম__ 
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এ বাঁক্যটা কোথায় আছে ঠিক মনে নাই, আর শব্বগুল! ঠিক ঠিক 
বল্‌তে পেরেছি কিন! তাও বল্‌তে পারি না। কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে 
আছে-_ | 

উদ্দিতে জগভীনাথে যঃ কুর্যাদ্‌ দত্তধাবনম্। 
চত্বারি তস্য নশ্বাস্তি আয়ুবিদ্যাযশোধনম্‌ ॥৮ 

এ দুটো! বাক্য একার্থক: কি না| ভেবে দেখো।। প্রাতরুখান সকল 
জাতীয় লোকেই স্বাস্থ্যকর ও প্রয়োজনীয় একথা স্বীকার করেন। তার 
পর..এঁ প্রাতঃস্মরণীয় শ্লোক, য! ভিন্ন ভিন সম্প্রদ্বায়ের লোকের ত্বতম্্, 

চ 
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পরিবার বিশেষেও কিছু কিছু শ্বাতন্্য আছে, সেগুলি পাঠের 'আর য1 ফল 
থাকে থাকুক কিন্তু তুমি যে ঘুমে থেকে উঠেও চক্ষু বু্গিয়ে ঢোলে। সে 
ভাবটা ছাড়াবার অবার্থ ধধ তার আর সন্দেহ নাই। আমর! জানি 
আছিক-তত্বে লেখ। আছে-_ .. 

“ত্রাঙ্গে মুহূর্তে বুধ্েত স্্ররেদ্দেববরান্‌ খষীন্‌ ॥৮ 

রা্মূহূ্, হুখ্যোদয়ের পূর্বের চারিদণ্ড । মোটামুটি রাজি ৪টা বগলে 

বিশেষ দোষ হয় না। ওট! দিনেরই লামিল। রাত্রির একটা নাম 
ভ্রিষামা। তার কারণ এই-- 

“ত্রিযামাং রজনীং প্রা সত্যতা দ্য্তচতুয়ম্‌। 

নাড়ীনাংতদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্ত সংজ্ঞিতে | 

“রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্তে যস্তৃতীয়কঃ। 
স ব্রাঙ্গয ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে ॥৮ 


এই সময় ওঠার যে ফল তা দিন কয়েক উঠলেই জান্তে পার্বে ॥. 
এসব কথা বিস্তৃত ভাবেই ভাল ভাল পঞ্রিকাকারের! লেখেন। তুমিও 
তোমার মায়ের কাছেই এসব শিখে নিতে পার।” 

যুব! জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার ম| যে জানেন এ কথ! কিরূপে 
অঙ্কমান কর্চেন 

মহেআ্রনাথ বলিলেন, “অনুমান নয়। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় স্বর- 
সাধন ক'রে আমার পরোক্ষ বিষয় জানবার কতকটা শক্তি হয়েছে। 
তারি সাহায্যে তোমায় দেখবামা্ই আমি বুঝতে পেয়েছি, তোমার 
নাম শ্রীমান অজিতকুমার চটোপাধ্যায়, তৃমি স্বর্গীয় ঘোহিতকুমার চটটো- 
গাধ্যায় নার্বভৌমের পুত্র, আর-ভিনি আমায় মাঘাত্ত ভরিপতি। আমার 
মাতামহ ব্বগায় মৃত্যু্গয পিদ্ান্ত বাচম্পতি- মহাশয় যে, বাড়ীর 


কর্তবা নির্ণয় ১১৫ 


সকল মেয়েকে এবং পাড়ারও অনেক মেয়েকে লেখাপড়া! শিখিয়ে 
নারীজাতির কর্তব্য শিক্ষ! দিতেন তা দেখেছি। তাঁর পৌঁত্রী যেসে 
ককপায়্ বঞ্চিতা এমন হতে পারে না, কেননা আমার ন্বর্গায়। জননী বেশ 
শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতেন, আমায় প্রাতঃস্মরনীয় শ্লোক থেকে 
শিবপুজ। পধ্যন্ত ৷ কিছু তিনিই শিখিয়েছিলেন। এখন এ কথা থাক। 
আচার সবই মায়ের কাছে পাবে বাবা । এখন আমার অন্ত বক্তব্য বলি ।* 

যুবা বলিলেন, "তার আগে এ শ্বর-শান্্রট! কি বলুন ।” 

মহেজ্নাথ বলিলেন, "এ শান্ত যে পর্যন্ত শিখলে পরোক্ষজ্ঞান লঙ্ক 
হয় ততটা শিখতে সময় আবশ্তক এবং গুরু সমীপে শিখতে হয়। 
তবে স্কুল কিছু জেনে রাখতে পারলে গৃহীর উপকারে লাগতে পারে। 
এই জন্ত ছু চারিট! স্থল কথা বল্বো। শ্বাসই স্বর। ছুই নালিকায় 
সর্বনাই শ্বাস বয় না। এখন প্রায় সকলেরই বামনাসায় শ্বাস বইছে। 
ঘক্ষিগ নাসায় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্রমে বাম নাসাথেকে দক্ষিণ 
নাসায় বইতে থাক্‌বে। যে নাপায় হখন শ্বাস বইছে ভাহার 
বিপরীত নালায় শ্বাস বহাবার প্রয়োজন হলে, যে নাসায় শ্বাস বইছে 
সেই পার্খবচেপে শয়ন করলেই অপর নাসায় শ্বাস বইবে। দক্ষিণ 
শ্বাসের সময় আহারাদি বহু কারধাই শুভদ। কেন ন! দক্ষিণ শ্বাসে আহার্ধ্য 
সহজে জীর্ণ হয়, নারী সহবাসে বলক্ষয় অল্প হয়। আবার পিত্বজ ব্যাধিতে 
বাম শ্বাস হিতকর। 

নিপ্রাভঙ্গের পয়ই যে নাসায় স্বাম বইছে দেখবে, সে হাতটি 
মুখে বুলাইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যাত্রাকালে সেই পদ আগে 
বাড়াইয়। যাত্র! করা উচিত। বিশেষ এই থে বাম শ্বাসে ৪বার ও 
বক্ষিণ শ্বাসে ৫বার সেই সেই পথ বাড়ায়ে ভার পর শুভ যাত্রা করুবে। 

ঈশ্বর চিন্তায় বলিয়া বাম থেকে হক্ষিণ নাসায় শ্বাস যাবার সময় 
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ধে উভয় নাসায় বহন, সেই সময় কার্ধযারস্ত করলে মনস্থির থাকে৷ 
রোগের প্রারস্ভ সময়ে যে নাসায় শ্বাস চল্বে সেটা বন্ধ করে সেই 
পাশ চেপে শয়ন ১৪ রোগ প্রবল হবে ন|। সামান্ত রোগ আরোগ্যও 
হয়। 
পঞ্চতত্বাদির কথা বল! নিষ্প্রয়োজন। গুরুসমীপে যত্বপূর্বক না 
শিখলে সমস্ত পরিস্ফুট ভাবে বোঝ। যায় না। যিনি শাস্টি সপ্পর্ণন্ধপে 
শিখেছেন তিনিই শেখাতে পারেন, অপরে পারে না। এখন এলব কথা 
রেখে আমার বক্তব্য বলি-_ 
“অষ্টাদশ পুরাণেষু ব্যাস্ত বচনয়ম্‌। 
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাঁপাঁয় পরগীড়নম্‌ ৮ 
এই জন্ত কারে! পরপীড়াকর কার্ধ্য কর! কর্তব্য নয়। নিজের যা 
অপ্রিয়, তা কোন দিনই পরের প্রতি করা উচিত নয়। গীতায় 
শ্ভগবান্‌ বল্চেন--. 
“অভয়ং সবসংশুদ্ধিজ্ঞীনযোগব্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ দ্বাধ্যায়ন্তপ আজবম্‌ ॥ 
অহিংস! সত্যমক্রোধ স্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌ 
দয়া ভূতেঘলোলুপ্তং মাং হ্রীরচাপলম্‌ ॥ 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শোঁচম্‌ অদ্রোহে! নাতিমানিতা | 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীম. অভিজাতস্য ভারত ॥৮ 
এই সব দৈবী সম্পদ পাবার জন্ত সকলেরই যত্ব করা কর্তব্য। এ 
সকলের মধ্যে সত্যই পরধান। সত্যই সাক্ষাৎ _নারায়ণ। মহাভারতে 
লিখিত আছে-_ 


কর্তব্য নির্ণয় ১১৭ 


“সত্যং সতস্থ সদ] ধর্্দঃ সত্যং ধন সনাতনঃ। 
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরম! গতিঃ ॥”৮ 
“সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যং অবিকারী তখৈব চ।. 
সর্ববধন্মীবিরুদ্ধন যোগেনৈতদবাপ্যতে ॥% 
তারে আশ্রয় কর্‌তে পার্লে অর্থাৎ সত্যবাদী হলে আর সব 
আপনিই হয়ে যায়। দৈবী সম্পত্তি লন্ধ হ'লে মানব বুঝ তে পারে যে 
পরম্পরের অন্য স্বার্থত্যাগই মানবের প্রধান কর্তব্য। তখন আর তার 
পরগীড়নে প্রবৃত্িই থাকৃতে পারে না। এর জানযোগব্যবস্থিতি দ্বার! 
তার উপলব্ধি হয় যে, সর্বান্থযস্থ্যত আত্মাই যেমন তার প্রকৃত আমিস্ব 
তেমনি সেই আত্মাই স্থাবর জজমাত্মক এই সমস্তেরই প্রকৃত আমিত্ব 
স্থতরাং এদের প্রতি অসদ্‌ ব্যবহার আত্মবিঘাত বই আর কিছুই নয়) 
ভাই গীতামন বলেছেন-- 
_ “সর্ববভূতম্থম্‌ আত্মানম্‌ সর্বভূতানি চাত্বানি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 
* যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববং চ ময়ি পশ্যতি ৷ 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্টুতি ॥৮ 


এই অবস্থাটি সাধন দ্বারা অধিগত হবার পূর্বে অভ্যাস কর্বার 
প্রয়োজন আছে । যতটা এঁ অবস্থাপন্ন হ'তে পারি ত৷ যত্ব করা গ্রয়োজন। 
তাই আমাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার জ্ঞানের প্রধান উপায়। 

মানব গৃহস্থাশ্রমী হইবার পর বহুজনের সঙ্গে সন্বন্ধবান্‌ হয়। 
প্রথম পিতা মাত। ও অন্তান্ত গুরুগণ এবং বয়োবুহ্ধগণ। বৃদ্ধগণ গুরু- 
পাস্থ না হ'লেও, যে জাতীয়ই হৌন না কেন, তার। আমাদের শ্রদ্ধার পাজ। 
তার পর পত্বী, সহোদর, বন্ধু প্রভৃতি সমগণ। তারপর স্ৃত্যাদি অন্জী বীগণ 


১১৮ গাস্থা-প্রসজ 


এবং হীনবর্ণের শ্রমজীবীগণ ও শিশুগণ ; ভারপর অতিথি অভ্যাগতগণ। 
এর। মকলেই ক্দামাদেয় কাছে বথাযোগ্য বাহার পাবার যোগ্য। 
এদের ফার প্রতি কিন্ধপ বাবহার কর! কর্তব্য সেই কথাই এবার বল্বে।। 

লোকে নিজ-্বার্থ জন্তই সচরাচর অপরকে ভালবানে। দেবীমাহাত্জে 
লিখিত আছে--" 


“মানুষ৷ মনুজব্যাপ্র সাভিলাষাঃ স্তান্‌ প্রতি । 
লোভাত প্রত্যুপকারায় নম্েতে কিং ন পশ্যতি ॥৮ 


পিতা মাতা কর্তব্য বোধে সন্তানকে পালন করলেও অনেক সম 
নৈই কর্তব্য-বুদ্ধির অস্তরালে একটু স্ার্থবদ্ধিও থাকে । ছেলে উপার্জন- 
ক্ষম হ'য়ে তীদের বার্ধক্য পালন কর্বে, এ আশাট। থাকা স্বাভাবিক, 
তাই মেধস্‌ মূনি মহাবদ্ছকে এ কথাটা বলেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক 
হলেও ওরপ ক্আশা না রাখতে গার্লেই হয় ভাল। কেন না ওরপ 
আশ! পূর্ণ হবার পক্ষে অনেক অন্তরায় আছে। অনেক লময়ই দেখ। ঘায় 
হে ওরপ 'আশ। সুরাশ!। তাই সাধু্গণ বলেন এবং ভীভগবান্ও গীতায় 
বলেছেন হা কিছু কর্বার কর্তবাবোধে কর্তে হবে) কি ফল হবে সে কথা 
আগে ভাববার দরকার নাই। যা করবার দরকার তা৷ কর্তব্বোধেই 
কর! উচিত। খাদিগকে ভক্তিত্র্বী কর! উচিত, তীদিগকে কর্তব্য- 
বোধেই ভক্তি শ্রন্ধ! কর্‌তে হবে । ধাদ্দের গ্ষেহ কর! উচিত তাদের 
কর্তব্যবোধেই ভালবাসতে হবে। 
সন্কু বলেছেন-_. 


আর্চীরয্যশ্চ পিতা চৈব মাতা ভাতা চ পূর্বব জঃ । 
নার্তেনাপ্যবমস্তব্য। ত্রাঙ্মাণেন বিশেষতঃ ॥ (২ অঃ ২২৫) 


ফর্তবা নির্ঘঘ় ২১৯ 


তেষাং ত্রয়ান!ং গুশ্রাধা পরমং তপ উচ্যতে। (২২২৯) 
সর্ব তস্যাদৃতা ধর্্মা বস্যৈতেত্রয় আদৃতাঃ ॥ (২1২৩৪) 
অভিবাদন শীলেস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ | 

চত্বারি তস্য ব্ধন্তে আয়ুবিভ্ভা যশো! বলম্‌ ॥+; (২১২১) 


গুরুগণ কি বুদ্ধগপের কেহ আমিডেছেন, দেধিবা মাঞ্জই উঠে 
জড়াতে হয়, এলে প্রণাম করতে হয়। তার পর তারা ব্দান্দেশ করলে 
তবে বহূতে হয়। 
মন্গ বলেছেন-_ 


“উিদ্ধং প্রাণা হা ওক্রামন্তি যুনঃ স্থবির আয়তি। 
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্‌ প্রতিপদ্্যতে ॥” (২১২০) 


যুব! বলিলেন, “আমরা শিক্ষা সময়ে শ্রেণীতে শিক্ষক বা অপর 
কোন মান্থ ব্যক্তি প্রবেশ করলে উঠে দীড়াতাম বটে, কিন্ত ও বিদেশ 
প্রথা বলেই বিশ্বাস কর্ভাম। এখন বুঝ লাম আমাদের দেশেও এ বিধান 
আছে, কিন্ত কাকেও ত করুতে দেখি না ” 

মহেন্্রনাথ বলিলেন, “আমি কিন্তু এই সভ। স্থলেই দেখেছি । এ 
কিশোর বয়স্ক বালকটি বোধ হয় তোমার সহোদর । কেন না ওকে 
দেখে আমার একটি মুখ স্বতিপথে আসে। সেটি তোমার মাতামহের। 
তাই অন্গ্মান হয়ঃ তোমার জননীর মুখচ্ছবী তীর পিতার মুখের মত। 
ওটির মুখ তার জননীর মুখের মত। এ বালকটি প্রতিষিন পবেলাই 
চড়ামণি মহাশয়ের কাছে বসে। কিন্তু আমি সভাস্থলে এসে রেধি 
প্লাড়িয়েই আছে । আমি এসে বস্‌লে, চূড়ামণি মশাই বঙ্‌তে বল্‌লে তবে 
বসে। তাতে বোধ হয় ওটি ুড়ামণি মহাশয়ের কাছেই শিক্ষ। পাচ্ছে।” 





১২৩ গাহস্থা-প্রসঙগ 


সুবা! বলিলেন, “ওটি আমারি কনিষ্ঠ মহোদর। . ম! ওকে স্কুলে 
না বিয়ে চূড়ামণি 'মশায়ের চত্ুম্পাঠিতেই  দ্বিয়েছেন।. আমার একটা 
কথা দ্িজ্ঞাদ্য আছে আমাদের শান্ত নারীক্জাতির প্রতি প্রচুর 
সম্মান কর্বার ব্যবস্থা কর! হয় নাই কেন?” ৃ 

মহেজ্ুনাথ বলিলেন, “কথাটা! ঠিক নয় বাবা। আমাদের শাস্্ 
স্্রীজাতির 'যত সম্মান করেন, এত আর কোন দেশেই নাই। যে 
দেশের 'শান্্ব তারশ্বরে বলেন-_ | 


শ্যত্র নার্্যস্ত পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। 
যতৈতাস্ত ন পৃজ্যন্ত সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৮% 


যে দেশে ইষ্ট দেবীর স্তব সময়ে বলা হয়-_.. 


. শিবিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ 
স্ত্িয়ঃ সমস্ত! সকল! জগত্যু।”ণ* 

দে দেশের শাস্ত্র যে স্ত্রীলোকের মর্যাদা জানেন না) এ কথা মহা- 
তুল। পাষগ্ডেরোই নারীর অপমান করে। তার ফলও যে তারা 

ভোগে না! এমন নয়” 
ঠিক সেই সময়েই একটি স্থসজ্দিত ছবারবান না দ্বারে ঈাড়াইল। 
তার বক্ষের চাপরাসে লেখা “রঘুরামপুর অন্ন ইংরাজী-সংস্কুত বিদ্যা- 
মন্দির। প্রতিষ্ঠাতা শ্রমৎপ্রবোধানন্দ নাথ» তাহাকে দেখিয়াই মহেঞ্- 








 ইযে গৃহে নারীগণ সম্মানিতা সে গৃহে দেবতাগ্রণ আনশে অবস্থিত থাকেন; 
আর যেখানে'নারীগণ অবমানিতা হন সেখানে মকল কাই পণ্ড হয়। 
1 হে দেবি, বিদ্যাগণ ত তোমারি ক এ জগতের সব নারীও তোমার 


প্রকাশ মৃদ্ি। 


কর্তব্য নির্ণয় ১২৯ 


নাথ বলিলেন, “আজ আমাদের শাঙ্্রালাপ এই থানেই শেষ হউক। 
কেন ন! শ্রীপ্তরুদেবের দূত এসেছেন। “কেছে পাড়েজী লাকি ?* . 

দ্বারবানটি আলিয়! প্রণাম পূর্ববক' মছেজ্্নাথের হত্তে কতকগুলি 
পত্র দিয়! বলিল, “আজ্ঞা, হা, আমি এ অঞ্চলের বিখ্যাত দন্থ্য্লপতি 
শিবরাম পাণ্ডেই বটে। আজ আপনার গুরুপুত্র আর আমার চির- 
পৃজ্য শ্রীগুরুদেবের ূপায় আমার পূর্বব পরিচয়টা সর্বসমক্ষে বল্‌তে 
কুঠিত নই। পিতামহ আপনাকে এই পব্রগুলি দিয়াছেন, কি করতে 
হবে তা আপনার পত্রেই লেখ আছে। আমি আর বিদ্র করবো 
না” বলিয়! পুনঃ প্রণাম করিল । 

মহেন্ত্রনাথ বলিলেন, পক্রক্ষণগৃহে কিছু প্রসাদ সেব। করে গেলে 
হয় না?” , 
পাঁড়ে বলিঙ্স, *্শ্রীগুরুদেবের আদেশ, নিজ আসনে নিত্য ক্রিয়া 
কর্‌তে হবে, এখনও আমার সায়ংকৃত্য হয় নাই* বলিয়া বলিল, «বাব! 
এবার যে আমার আসনে যাওয়! দরকার ।*” অমনি সে অনৃষ্ত হইল। 

মহেন্দত্রনাথ বলিলেন, “পূর্ণানন্দ দাদার শক্তিতেই শিবরাম এসেছিল, 
তার শক্তিতেই সে এখন তার আসনে গেছে। হয়ত আমর! তারে 
যেরূপ সজ্জিত দেখেছি সে সেনূপ সজ্জিত নয়। শ্রীগুরুদেব একবার 
আমায় মহারাজ রামেশ্বরের একখানি সজ্জিত বেশের সুন্দর ছবি দিয়ে 
বলেছিলেন “এই পোষাকের কিছুরিই অন্ডিত্ব এ জড় সংসারে নেই। 
ও সবই পূর্ণানন্দ বাবাজটীর খেল1। সে রাজাকে যে সাজে যারে যারে 
দেখাতে ইচ্ছা করে সেই সাজেই তারে দেখায়। অপরে তিনি ষে 
বেশে শাছেন সেই বেশেই দ্বেখে। বাষেশ্বর বাবার বেশ. চিরদিনই 
এ ধুতি আর পিরান।' এখন ললে শুনুন তিনি কি লিখেছেন। 
আমি নিমাই বাবু চলে গেলে মনে করেছিলাম, সেখানে বৈবাহিক 


১২২ গার্ন্থা-প্রসঙ্গ 


মহাশয় প্রন্ভৃতি কয়েক জনকে নিয়ে থেতে পার্লে ভাল হয়। 
ষাদের কথ! মনে করেছিলাম, তাদের সকলের নামে এক এক খানি 
পত্র আছে, অধিকন্ত চুড়ামণি যশায়ের নামেও একথানি আছে। 
ল্ষিৎকুমার, তুমি বাবা এসে তোমার গুক্ষদেবের প্খানি নিয়ে 
গিয়ে তারে দাও।* 

বালক আসিয়া তীছাকে প্রণাম পূর্বক পত্রখানি লইয়! চলি 
গেল। মহেজ্নাথ বলিলেন, “এই খান অচ্যতানন্ম দাদার, এখান 
যুখুর্ষ্ে মশায়ের। আর এখান! অজিত বাবার। তারপর আমাকে 
কি লিখেছেন শুনুন ।” 

গগুভাশীরাশয়সন্ধ--- 

তোমার মনোভাব অবগত ছি আমি কয়েকখানি পত্র পাঠাইলাম। 
লময়টা মায়ের পৃজার দিন, তাহ! ন! হইলে ওসভায় যে সকল স্তধন্- 
নিষ্ঠ ব্রা্ষণ আছেন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিতে পারিতাম। কিন্ত 
ওখানকার প্রায় সকলের বাড়ীতেই মায়ের বিশেষ পৃঙ্গার ব্যবস্থা 
আছে, নাই কেবল তোমার বৈবাহিকের বাড়ীতে ; জার তোমার 
সগিণীপুত্রের বাটীতে । এছুই বাটীতেও আগে ছিল, বিশেষ তোমার 
বৈবাহিকের পিতৃপিতামহাদির সময় ত ছুরগোৎসবাদি প্রায় সব পূজাই 
হুইভ। যিনি দিয়েছেন তারে একবার দ্বেখাইয়া। খেলে ক্ষতি কি? 
তোমার বাটার পৃ! তোমার পুত্রেরাই করিতে পারিবে, চুড়ামণি মহা- 
শয়ের পুআঅও পারিবেন বটে কিন্তু তার নিমন্ত্রিতগণকে খাওয়ানটা 
বড়ই প্রিয় । কিন্ত তার স্থৃব্যবস্থ! হওয়া অসন্ভব হইবে ন|।' এর 
গর হা! লিখেছেন তাহ! কেবল আমারি জ্ধন্ত । আমি ফাল আমার শাস্ত- 
লাপ শেষ করে একবার বাড়ী যাব, তার পর আস্বে! বৃহষ্পতিবার 
জয়োছদীয় দিন। এদিন ম্ধ্যাহ্থের পরই যাত্রা কর্তে হবে।” এই 


রী কর্তব] নির্ণয় ১২৩ 


বলিয়া! নিজের অংশ মনে মনে পড়িয়া বলিলেন, *শেষে গুরুদেব 
লিখেছেন 'তোমাদের ওসভায় অনেক অন্ত জাতীয় স্বধশ্থনিষ্ঠ ব্যক্তি 
আছেন। তীছারা ইচ্ছা করিলে সকলেই আসিতে পারেন। হ্িনি 
যখনি আন্থন মায়ের প্রসাদ ও থাক্বার স্থানের অপ্রতুল নাই। নিতে 
আপত্তি না থাকিলে রাজ! পাথেয় দিতেও কুষ্তিত নন । 

আজ এই পধ্যস্ত ।” 


কর্তব্য নির্ণয় । 


(অবশিষ্টাংশ ) 


মহেস্দ্রনাথ আসন গ্রহণ পূর্বক বলিলেন-_ 

"কাল আমি পরম্পরের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের 
শাস্ত্রের বিধি বল্তে আরস্ভ করেছিলাম। ধার এ কথ! বুঝেছেন যে, 
তাদের অপর সকলের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে, তাদের স্বার্থপরতার 
মাত্রাটা যে কমে গেছে তা! দ্পষ্টই বোঝ! ষায়। কর্তবা পালনেচ্ছা! 
যতই বদ্ধিত হয়, স্বার্থবুদ্ধিও ততই ক্ষীণ হয়। 

আমর! প্রথমেই গুরুজন পাই মাতা, পিতা ও অগ্রজ ভ্রাতাগণকে। 
তারপর শিক্ষার দোষ ন। ঘটলে, অনেক সম্পর্কিত গুরুজন আমাদের 
দৃহিপখে পতিত হন। আমাদের শাস্মনির্দেশাসুসারেও অযদাতা, 
ভয়ঙ্রাতা, জনক, শ্বশুর, ও শিক্ষকগণ পিতৃপদবাচ্য। আমাদের দেশে 
স্ুবৃহৎ একান্নবন্তী পরিবার আজিও একেবারে লোপ হয় নাই। 
দিন দিন ক্রমেই সংখ্যায় অল্প হচ্চে। অজিৎ বাব! বল্‌তে ইচ্ছা কর্চেন, 
আত্মনির্ভরবৃত্তিটা কি ভাল নয়। আমি তার পাশ্চাত্য যুক্তি নিচয় খণ্ডন 
কর্বার অধিকারী নই, কেন না আজিও আমার খুল্লতাত আছেন, তিনি 
আমার চেয়ে ব়্লে ছোট হলেও সম্পর্কে বড় এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের 


১২৪ গারহস্থা-গ্রুসজ : 


চেয়ে বড় বলে তিনিই এখন সংসারের কর্তী। তার পত্বীই কতা 
কেন না আমার জননী জীবিতা নাই । আমার পত্বী ধাকে খুড়। মহাশয় 
আর খুড়ী মা, ছোট মা বল্ভেন তিনিও জীবিতা নাই। খুড়া মশাই 
আর খুঁড়ীমার তত্বাবধানে সংসারে বিবাদ বিসংবাদ কিছুই নাই। 
বাড়ীতে ভিন্ন দেশীয় ছাত্র এখন পঞ্চাশটি আছে। এর! সকলেই বেশ 
স্বচ্ছন্দে আছে। সংসারে বিবাদ বিসম্বাদের ছায়াও নাই। একটা কথা 
বলি বাবা,মনে কর কোন সংসারে আছে পঁচিশ জন পরিবার । এর! 
যদি সকলেই অপর চব্বিশ জনকে ন্থখে রাখতে যত্ব করে তা হলে 
সকলের জন্তই ভাব্বার লোক চব্বিশ জন। আর যদি সবাই নিজের 
জন্ত ভাবে তা হলে গ্রত্যেকের জন্ত ভাববার লোক এক জন বই নাই। 
আর একটি পরিবারের কথাও বলি । আমার একজন বাল্য বন্ধুর সঙ্গে 
তী্গের' বাটাতে একবার গিয়াছিলাম। তার বৃদ্ধপিতার মুখে ডাদের 
পারিবারিক ব্যবস্থার কথা য৷ শুনেছিলাম, তাই বল্চি। কর্তার পত্ধী 
আছেন, তিনি অতি বৃদ্ধা। ছয় পুভ্্র ও পাঁচ কন্তার জননী বলে তার 
শরীর খুবই শীর্ণ, কিন্তু রুগ্ন, একেবারেই চল্ৎশক্তিহীনও নন। কর্তার 
ছুটি ভাই আছেন, তাদের পুত্র কন্তাদদি আছে। বর্ডার জ্যেষ্ঠ 
পুত্রের পৌত্র পধ্যন্ত হয়েছে । চতুর্থ পুত্র চিকিৎসাশান্্ব অধ্যয়ন 
কয্ুতেন, তারি সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আমি তখন সমাবর্তনাস্তে 
শ্বছে আমি নাই। পিতার ইচ্ছা ক্রমে তার এক শিশ্তের কাছে 
ইংরেজী পড়ি। আমার বন্ধুটিও সেইখানে থাকৃতেন। বৃদ্ধ বল্লেন, 
“বাধা, আজ সাত পুরুষ পর্যাস্ত আমাদের বংশের ব্যবস্থা এই যে, "“্যারা 
বাটিতে থাকবে সকলকেই একারবর্তী হয়ে থাকৃতে হবে। ষে সামান্ত 
বিষয় আছে তাতে ভাগাভাগী হলে কারই দিন গুজন্লান, হবার নয়। 
এখন জাষার বড় ছেলে আর ছোট ভাই, এর তত্বাবধান করুচেন। : জন 


কর্তব্য নির্ণয় ২২ 


কয়েক চাকর বাকর নিয়ে মেজে। বাবাজীই বাগান বাগিচার তছ্ছির 
করে ব্রোজকার মাছ তরকারীর সংস্থান করেন। আমার মেজে! ভাই 
আর সেজে ছেলে, বাটার ছেলে মেয়ে আর পাড়ার ছেলে মেয়েদের 
শিক্ষার ভার নিয়ে ঠাকুর দ।লানেই এক পাঠশাল! করেছেন। চতুর্থ পুভ্রটি 
কবিরাজী গপড়চেনঃ আমিও কবিরাজী শিখেছিলাম, ওরে ন্দানুটা 
পড়িয়ে কল্কাতাতেই শিখতে পাঠিয়েছি। আর ছুটি ছেলে মাঠের 
ক্ষেতে মজুর খাটিয়ে ধান কড়াই চাষ করে । আমর! চাষ বাবা। পাঁচ 
জনে এক সঙ্জে আছি বলে কোন বিশেষ কষ্ট নেই। আমাদের এ 
ৎসারে পূর্বাপর একট। নিয়ম আছে, চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা আর 
সংক্রান্তিতে বাটির কোন পুরুষ (নিতাস্ত ছুপ্ধপোষ্য ব্যতীত) বাটার ভিতর 
যাৰে না। আহার হলেই আমি অন্দরে যাবার দ্বারে চাবি দিয়ে 
সকলকে নিয়ে বাইরের বড় বৈঠকখানাতে থাকবো! । এ ভার আগে 
ছিল জ্যঠ! মশাইয়ের, তার পর বাবার, এখন আমার, এর পর হবে 
আমার সেজে! ভাইয়ের কি বড় ছেলের, ওর! ছুজনে সমবয়সী । বড় 
স্থখে আছি বাব ।, 
এ পরিবার আছিও সেইক্সপ আছে কি না জানি না। কিন্তু যখন 
দেখে এসেছি সবাই পরের স্থুখ চিন্ত! করে তখন বোধ করি শী্জ যাবে না। 
গুরুগণের প্রধান হচ্ছেন জগদগুরু শ্রভগবান্‌। তিনিই জগৎ পিতা! 
আর তীর শক্তি মহাপ্রকৃতিই জগজ্জননী । তা যে নামেই ডাক, তাতে 
কিছু আসে যায় না। কালী ন। বলে ক বল্লেও দোষ নেই। এ 
ছুনিয়ার মালিক একজন বই পাঁচ জন নয়।. শ্রীভগবান বল্ছেন--. 
“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তখৈৰ ভজাম্যহম্‌$” 
জলকে জলই বল আর বারিই বল, পানিই বল আর ওয়াটারই 
বল, পিপাসায় পান করলেই পিপাসার শাস্তি হয়। তারে মাই-বল, আর 


১২৬ গাহন্থা-প্রসজ 


বাবাই বল, আর যাই বল, যথার্থ গ্রপন্ত হয়ে ভাক্‌লে শাস্তি লাভ হযেই। 
সারে প্রাণের ভক্তি বই আর আহাদের দেবার কিছুই নাই। কেনন! 
এ বিশ্বের চাউল ফল! সবই তার। তবে ত্তক্তি জাগাবার জন্ত বৈধী 
সেবার যে প্রয়োজন নাই তা নয়। দিলে তিনি কিছুই কাপড়ে 
বৌ নে যান ন। প্রসাদ শ্বরূপ ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধির জন্ত. রেখে যান। 
তক্তও পাঁচ জনকে না দিয়ে আত্মসাৎ করতে পারেন না। তাকে 
মন প্রাণ যে দিতে পারে--অন্তরতঃ এক ক্ষণের জন্তও যে কায়মনে 
তার কাছে পরের জন্ত কিছু চায়, তা তিনি পূর্ণ করেন। আমি 
অজ্ঞাত কুলশীল বৃদ্ধের প্রতি ব্যবহারের একটি জীবস্ত ঘটন। বঙ্গে 
পূর্বোক্ত কথার প্রমাণ দিব। 

একবার এক ট্রেণে কলিকাতায় আলি।* টেণে এক কামরায় এক 
ব্বন সাধু শ্রীবৈফব হরি কথ! বল্চেন। আমরা বে-আইনী হ'লেও 
প্রতি বেঞ্চে নাত জন বসে যাচ্চি। পরের কামরার বেঞ্চে একজন বসবার 
মৃত স্থান থাকলেও কেউ সেখানে বসে নাই। আমরা পনর যোল জন 
পর্যান্ত এক কামরায় বস্তাম। পরের £্েসনে পাশ্খের কামরায় একটি 
যুব উঠিল। পরবর্তা সনে আমাদের কামরায় আর এক হন উঠিলেন। 
তার পর আর এক ্টেমনে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাপাইতে হাপাইতে সেই 
কামরার দ্বার খুলিবামাত্র সকলেই বলিলেন 'জায়গ!। নেই মশাই।' 
কেবল সেই যুবাটি উঠিয়! দাড়াইলেন। বৃদ্ধ ত্রাঙ্থণ বলিলেন "থান 
নাই সত্য কিন্ত আর ত থোজধার সময় নেই বাঁব1।' যুবাটি অগ্রসর হয়ে 
ব্রাদ্মণকে হাত ধরে তুলে বললেন “আপনি এই খানে বস্থন। আমি 
এই পথ টুকু ছাড়িয়ে যেতে পার্বে| ॥ ব্রান্ধণ বসিলেন। কিমৎক্ষণ যুবার 


* এটি লেখকের প্রত্যক্ষ ঘটনা। 


কর্ধহা নির্ণয় ১৯৭ 


দিকে চেয়ে বলিলেন, 'ভগবান আপনার অভিলাহ নিশ্চয় পূর্ণ কর্বেন। 
ছানি মুখে ঘরে আসতে পারবে বাব! যুব! বলেন, “সাপনার আশীর্বাদ 
শিরোধার্ধ্য। আমার্দের বজ। প্রীবৈফবর বলেন, 'নিশ্চয় পূর্ণ হবে বাব । 
শ্রগৌরচন্্ তোমার মত কর্তব্যপরায়ণের মনস্কামনা অপূর্ণ রাখতে পারেন 
না সে দিনত এ পথ্যন্ত। পরের শনিবার সে যুবাটির সঙ্গে কলিকাতার 
ট্রেসনে সাক্ষাৎ হলে শুন্পাম, সেই যুব! কর্মের চেষ্টায় কয়েক দিন 
নিক্ষল কলকাতায় ঘুরেছিলেন। সেই দিন কিন্তু তার চাকরী জুটেছে। 
হুবা সেই বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে খুঁজিয়া পান না বলে কিছু ছুঃখিত। বল্লেন 
“অঘোর বাবুকে আমার সৌভাগ্যের কথ বলেছি, তিনি আমায় বলেছেন 
শীদ্ব বেতন বাড়বে। কিন্ত সে ব্রাক্ষণকে বল্লে তিনি যে আনন্দিত 
হবেন তার সন্দেহ নাই” 

আমাদের পুরাণাদি শাস্্ে পরস্পরের প্রতি কর্তব্যের অনেক উদাহরণ 
আছে। তার মধো শ্ীরামচন্দ্রের জীবনই সর্ববিধ কর্তব্যের সুন্দর 
উদাহরণ । এই জন্থ আমি প্রথমেই সেই শ্রভগবানের পূর্ণ অবতার গ্ররাম- 
চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবন মহধি বান্মীকির মূল রামায়ণ জবলম্বনপূর্ববক বর্ণনা 
করে ঘদি সময় থাকে ত আরও দুই একটি বজ্বে। আমাদের দেশের 
সাধারণ লোকের বিশ্বান যে মহ্ধি বান্সিকী গ্ররামচন্দ্রের জন্মের যাট 
হাজার বর্ষ পুর্বে রামায়ণ রচনা! করেছিলেন। কিন্ত গ্রন্থকর্ত। নিজে 
সে কথা স্বীকার করেন না। ভিনি তার গ্রন্থের প্রথমেই ভিনি কিন্ধপে 
এই রামচরিত পেয়ে এ প্রস্থ রচনা করেছিলেন, মে কথা বলেচেন। 
যদৃচ্ছাক্রমে ভার আশ্রমে সমাগত দেবর্ধি নারদকে জিজান! ক'রেছিলেন-_ 


“কোশ্মিন্‌ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্‌ কণ্চ বীর্যবান্‌ 
ধর্সভাশ্চ কৃতভরষ্চ সত্যবাক্‌ নুদৃঢ়ব্রতঃ ॥ 


১২৮ গারস্থাম্প্রস 


চারিক্রেণ চ কে। যুক্তঃ সর্ববভূতেষু কো। হিত;। 

বিদ্বান কঃ কঃ সমর্থ্চ কশ্চৈক-প্রিয়দর্শনঃ ॥. 

আত্মবান্‌ কো জিতক্রোধো ছ্যতিমান্‌ কোইনুসুচকঃ| 

কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্যা সংযুগে ॥৮ 

তার প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ধি সংক্ষেপে যে রামচরিত বলেছিলেন, 
তাই তার গ্রন্থের অবলম্বন। এ নকল গুণের অন্থশীলন যে গৃহীগণের 
পক্ষে কৃতী হবার হেতু তাতে আর কোনও লন্দেহই নাই, কিন্ত 
এক্সপ সর্ধবগুণাকর স্থদুল'ভ সন্দেহ নাই। আমি অতি সংক্ষেপে মহধি 
বাম্মিকীর বাক্য আশ্রয় করে শ্ররামচরিত বল্বো। 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবধপুর বা! অযোধ্য। নামে একটি রাজ্য আজিও 

আছে। এ অবধপুর নাম থেকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! রাজ্যটিকে 
ওধ * বলেন। এ রাজ্টি প্রাচীন উত্তরকোশলের কিমদংশ। এ 
খানেই হ্ুধ্যবংশগণের রাজধানী অযোধ্যা ছিল। আজও তার 
চিহ্ন আছ্ে। কিন্ত ত যে রামায়ণ বর্ণিত অযোধ্যা তা বোঝ.বার 
কোন উপায় নাই। শ্রীরামচন্দ্র সেই রাজ্যের অন্যতম নৃপতি দশরথের 
গুত্র। তার আর তিনটি বৈমাত্রেয ভ্রাতা ছিলেন। তিনি রাজার 
জ্যেষ্ঠ মহিষী কৌশল্যার গর্ভজাত। শ্রভরত রাজার মধ্যমা মহিবী 
টকেয়ীর পুঅ। আর. প্রীলক্ষণ, আর শ্রীশক্রত্ন রাজার অন্যতম! পত্বী 
স্থমিআার গর্ভভূত যমজ সন্তান। শ্রীরামচন্ত্র বাশ মাস মাতৃগর্ভে 
ছিলেন একথ। রামায়ণে লিখিত আছে-_ 

প্ততশ্চ দবাদশে মাসে চৈত্রে নাঁবমিকে ভিথো। 


- ক্ষেত্রেহদিতি দৈবত্ে খোদার পুরা 


ক (09001, 





কর্তব্য 'নিণর ১২৪ 


গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিদ্দুনা সহ। 
প্রোদ্যমানে জগন্নাথ সর্ববলোকনমন্কতম, | 
কৌশল্যাজনয়দ্‌ রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম ॥” (আ-১৮স) 
*উক্তগ্রন্থে আমীর্বচন বূপে শ্রীরামচন্ঞ ও শ্রী চন্দ্রের জন্মকৃণ্ডলী 
আছে-_ 
শ্ীরাম চন্দ্রের নামে জ্জাশীর্ব্চন এই 
শ্রীরামশ্চৈত্রমানে দিনদল সময়ে পুষ্যতে কফিলগ্নে 
জীবেন্দৌকর্করাশো মগভগত-কুজে জ্ঞে বৃষে মেষগেহর্কে । 
মন্দে যৃকেহজনায়াং তমসি সফরগে ভার্গবেয়ে নবম্যাম্‌ 
পঞ্চেচ্চন্থব'তীর্নোহবতু স তমিয়মুৎপত্তিপত্রী চ বন্য ॥৮ 
রামচজ্ের শান্ত! নামে একটি অগ্রঙ্গাত। সহোদর। ছিলেন। রাজ। 
ছশরথ লতা রক্ষার্থ সেই কন্তাকে অঙ্গরাজ লোমপাদকে পুত্রীরূপে প্রদান 





*উল্লিখিত বচনে এবং তিথিতত্বধত--- 
উচ্চন্তে গ্রহপঞ্চকে সুরগুরে। সেন্দৌ নবম্যাং তিখো 
লগে কর্কটকে পুনর্বন্ত-দিনে মেবং গতে পূবণি । 
নির্দপ্ক.ং নিখিলাঃ পলাশস মিধে মধ্যা্যোধ্যারণে* 
বাবিভূতিমভূদ অপূর্বববিভবং বৎকিফিক্ধেকং মহঃ 
এই বচন থেকে দেখা! যার যে শ্ীরামচন্ত্রের জম্ম সময়ে রবি মেষে, চা 
কর্কটে, পুনর্বনু নক্ষতে, বৃহস্পতি কর্কটে& শনি তুলায়, মঙ্গল মকরে এবং শুক্র 
ব্ীনে ছিলেন। কর্কট লগ্নে স্থৃতরাং মধ্যাঙ্ক সময়েই তার জন্ম হয়। মহাজ্যোতি- 
নিবন্ধে বুধ বৃযে, রাহ মিখুনে এবং কেতু মীনে দেওয়া আছে। শ্রীরাম নবমীতে 
এই চক্ক মধ্যেই ঝবামচশ্রের জগ্মচিন্তা করিতে হয়। 
ঠ 


১০০ গার্স্থা-গ্রস্গ 


করেন। এ শাস্তাই মহৰি খহ্যশৃজের পড়ী ৷ মহষি খবাশৃন্ষ, রাজ। দশরথ 
কতৃক নিমস্ত্রিত হুইয়। নম্তীক অযোধ্যায় আসিয়! পুত্রকাম দশরথের 
পুআোৎপত্তির' জন্ত যজ্ কল্পেই প্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জন্ম হয় । সকলেই 
যেমন সচরাচর বলেন যে চারি ভ্রাতাই এক সময়ে জন্মে ছিলেন। 
মহি বান্ীকি ত1 বলেন না, তিনি বলেন-_ 


“ভরতো নাম কৈকেষ্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ | 

সাক্ষাদবিষ্ণ শ্তুর্ভাগঃ সর্বৈবঃ সমুদিতে। গুণৈঃ ॥ 

বীর সর্ববাস্্রকুশলৌ বিষ্ঞোর৪্ধ-সমস্থিতৌ । 

অথ লক্ষমণ-শক্রসৌ সুমিত্রাজনয়ে সত ॥ 

পুষ্যে জাতস্ ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ 

সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেইভ্যুদিতে রবৌ ॥” (আ-১৮স) 


ভবেই দেখা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিনে, চন নর্থ ত্যাগ 
করে গেলে মীন লগ্নে অর্থাৎ রাত্রি শেষে জন্মান সম্ভব হলেও 
অঙ্লেষায় চন্ত্রাবস্থান সময়ে যদি লক্ষ্মণ ও শক্রত্ন গন্মে থাকেন তা 
হলে সেদিন তীঙ্দের জন্ম হওয়। লন্ভব নয়, কেনন! চন -গ্রায় সওয়। 
ছইদিন এক একটি নক্ষজে থাকেন। শ্রীপ্চরুদের বলের কর্কট লগ্নে 
ও সেই লগ্নেই রবির 'উদয় সঙম্ধে অর্থাৎ শ্রাবণ মানের কোনও 
প্রভাতে সুমিত্রার পুত্র ছুটিন্জন্মে ছিলেন। 

যাই হউক ভ্রীরামচন্দ্র জ্যেষ্ঠ, ভরত মধ্যম এবং লক্ষণ ও. শঙ্কা ছি 
-্ষমজ রাজপুত্রগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 


_“সর্বে বেদবিদঃ শুরা; সর্বেধ লোকহিতে রতাঃ 
সর্বের জ্ঞানোপসম্পঙ্নাঃ সর্বের সমুদিতা গুণৈঃ 


কর্বয নির্ণ ১৩১ 


তেষাম অপি মহাতেজ! রামঃ সত্যপরাক্রমঃ | 
বুব ভূয়ো ভূতানাং শ্বয়স্তুরিব সম্মতঃ ॥৮» (আ-১৮স) 
তার সকলেই লোকের হিতে রত ছিপেন। আবার সেই 
চার জনের মধ্যে শ্রীরামচন্ত্র মহাতেজন্বী ও সত্যকেই নিজের প্রধান 
পরাক্রম বলে মনে করতেন; কাজেই স্বয়ভূ ব্রদ্ধা যেমন সকলের 
সম্মানভাঞঙ্জন রামচন্ত্রও সেইর়প সকলের -সম্মানভাজন হয়েছিলেন । 
এই থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শ্রীরামচন্ত্র সকলকেই আপনার 
মনে ক'রে তাদের স্খ শ্থাচ্ছন্দ বৃদ্ধির চেষ্টা ম্বতঃ পরতঃ করাতে 
ভাইগুলিও তার পদাক্কের অঙ্থবর্তী হয়েছিলেন। আমর! তার 
নিত্যক্রিয়৷ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্টের চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ দ্নেখিতে 
পাই 
“প্রাতরুথায় বামোহসৌ কৃত্বা সন্ধ্যাং যথাবিধি। 
সভাসংস্থং দদর্শেন্দ্রসমং স্বপিতরং ততঃ ॥ 
কথাতিঃ স্থবিচিত্রাভিঃ স বশিষ্ঠাদিভিঃ সহ। 
সথিত্বা দিনচতুর্ভাগং জ্জানগর্ভাভিবাদৃতঃ ॥ 
 জগাম পিত্র্যনুজ্ঞাতো মহত্যা সেনয়! বৃতঃ। 
বরাহুমহিষাকীর্ণং বনম্‌ আখেটকেচ্ছয় ॥ 
তত আগত্য সদনে কৃত্বা সানাদিকং ক্রমম্‌। 
সমিত্র বান্ধবে। ভুত! নিনায় সন্থহন্লিশ।ম্‌ ॥ 
এবন্প্রায় দিনাচারে৷ ভ্রাতৃভিঃ সহ রাধবঃ। 
,আগত্য তীর্থ যাত্রায়াঃ. সমুবাস পিতু গৃহে ॥৮ 
রামচন্্র ঘা সমদ্ধে উপনয়ন সংস্কৃত হয়ে ক্ষত্রিয়ের জাতব্য শাস্সাদি 
শিক্ষা করেছিলেন, তারপর পিতামাতার অন্মতি নিয়ে ভ্রাতৃগণ 


১৫২ গার্হস্থাস্প্রসঙগ 


বশিষ্ঠাদি সুধিগণ ও কতিপয় বয়ন্ত রাজগুত্রগণের লঙ্গে তীর্থ অমণ ক'রে 
ছিলেন। এ কথ! আমর! এ যোগবাশিষ্ঠেই দেখতে পাই। তীর্থ ভ্রমণ 
থেকে ফিরে এসে তাঁর নিত্য কর্ম য! ছিল, তাই পূর্বকথিত গ্লোক 
কটিতে বলা হয়েছে। এসব তার চতুর্দশ বর্ধ পর্ধ্যস্ত বয়সের কখ!। 
কেন না পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাই-_ 


জধোনযোড়শেবর্ষে বর্তমানে রঘুদ্ধহে। 

রামানুযাচিনী তথ! শত্রুত্মে লক্ষণে হপি চ॥ 

ভরতে সংস্ছিন্তে নিত্যং মাতামহ গৃহে হখস্‌। 
ও ইত্যাদি-_ 


এই সময়ে রামের মনে সংসারের অনিত্য সন্বদ্ধে চিন্ত। উদিত হয়ে 
তাকে দিন ছ্বিন কশ ও বিধাদযুক করুতে আরভত করেছিল। 
বশিষ্ঠ দেব সে সময় উপদেশ দ্বার! তার সে ভাব দুর করেছিলেন। সেই 
মব কথাই যোগবাশিষ্ঠে আছে আমি সে সব কথার অবতারণা কর্‌বে। 
না। ক্ষক্িয় রাজপুত্রগণের মৃগম়ার উদ্দেশ্য যে গ্রাম্য ও নগরবাসী 
জনগণকে বন্ত হিংল্র জস্ত থেকে বক্ষ! করা, সে কথা ক্সোকে বয়াহ 
মছ্ষাদ্গির নামের উল্লেখ হবার! বল! হয়েছে । অবশ্য মৃগবধও যে অন্ত 
উদ্দেশ্য ত1 বল! নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অন্ত বর্ণের জনগণের এ সময়ই 
নিজ জীবিক1 অর্জনের সময় । রাম ও লক্ষণে অত্যন্ত গ্রীতিবন্ধন ছিল 
এ কথ। নকলেই জানে । রামায়ণে সেই প্রীতির কথ! নিম্নলিখিত 
তিনটি গ্লোকে সবাক হয়েছে--. 


_ “্ৰাল্যাৎ প্রভৃতি হুম্সিষ্ধো লক্ষাণো লক্ষষিবর্ধনঃ । 
রামস্য লোকরামন্ত ভ্াতু জ্যোষ্ঠন্ত নিত্যশঃ ॥ 


কর্তব্য নির্ণয় ১৩৩ 


সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ। 

লঙ্গমণো লক্ষিসম্পন্নো বহিঃ প্রাণ ইবাপরঃ ॥ 

ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুযোত্তমঃ। 

মৃ্টম্‌ অন্নম্‌ উপানীতম্‌ অশ্মীতি ন হি তং বিনা ॥৮ (আ-১৮স) 

ভ্রাতায় জ্রাতায় এই রকম ভাবই থাক! উচিত। ভরত ও শক্রুত্েও 
এরূপ ভাব ছিল। এই সময়েই একদিন মহর্ষি বিশ্বামিআ স্বীয় যজ্ঞ- 
রক্ষার্থ দশ দিনের জন্ত রামচন্দ্রকে নিজের আশ্রমে নিয়ে যাবার জন 
প্রার্থী হয়েছিলেন। তাতে রাজ। দশরথ বলে ছিলেন-_ 

“উনষোড়শবর্ষে। মে রামো৷ রাজীবলোচনঃ। . 

ন যুদ্ধযোগ্যতাম্‌ অস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ ॥৮ . (আ-২*স্) 

এই কথা বলে তিনি নিজে সপৈস্ভে হজ রক্ষার্থ যেতে চেয়েছিলেন। 
কিন্তু বিশ্বামিত্ের উদ্দেশ্য শ্ররামচন্দ্রের মহিম। প্রচার, আর ভবিষ্য প্রয়ো- 
অনের জন্থ রাম এবং লক্ষপণকে বলা ও অতিবল! বিদ]াদান এবং রাষ- 
চঞ্জকে প্রয়োগ সংহার মন্ত্র সমেত বিবিধ অস্স দান, আর চরম উদ্দেশ্য 
রামের সহিত জানকীর মিলন। ন্থতরাং ভাঁতি প্রদর্শনাহ্ি দ্বার! 
রাজাকে সম্মত করে তিনি রাম ও লক্ষণকে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
মুনিবর নান। কথায় রাম ও লক্ষণের পথশ্রম দুর করতে কব্‌তে নিয়ে 
যেতেছিলেন। পথে রাম ভাড়কাকে বধ করে শেষে হজ্জ রক্ষা ও অহল্যা 
উদ্ধারের পর রাজধি জনকগৃহে গমনপূর্ববক হরধস্থু তদ্গ করে জনক- 
নন্দিনীকে বিবাহ করেছিলেন । সে সময় রাজ! দশরথ অমাত্যা্গি সঙ্গে 
মিথিলায় এসেছিলেন। রাজধি সীরধ্বজ জনক স্বীয় কন্ত। সীতাকে 
রামের হ্তে ও উ্্বীলাকে লক্ষণের হত্তে সমর্পণ করেছিলেন। এবং 
তীর কনিষ্ঠ সহোদর কুশব্বজ নিজ কন্তা মাগডবীকে ভরত হত্তে এবং 


১৩ গারহস্থা-প্রসজ 


ভ্ুতকীর্তিকে শক্রত্গের হতে প্রদ্ান করেছিলেন। প্রতাাগমন .কালে 
রামচত্র পথে পরগুরামের দর্প চুণ করে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন 
অযোধ্যাত্ব দিন কয়েক খুব উৎসব হয়েছিল। বিবাহের কিছুদিন গরে 
ভরত শক্রত্বকে সঙ্গে নিয়ে নিঞ্ষের মাতুলালয়ে গমন করেন। রাজা 
শরতের যে খুব মন:কষ্ট হয়েছিল তার আর সন্দেহ নাই, .কেন না বৃদ্ধ 
বয়সে প্রাপ্ত পুত্র চাটি তার প্রাণন্বর্ূপ ছিলেন। কিন্তু করেন কি? 
স্তালকের নির্বন্ধাতিশয্যে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। রামচন্দ্রের গুণে 
সকলেই বশ। | 
“স চ নিত্যং প্রশাস্তাত্া মৃদুপূর্বং চ ভাষতে। 
উচ্যমানোহপি পরুষং নোত্বরং প্রতিপদ্যতে ॥ 
কদাচিছুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুস্যতি । 
ন ল্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবস্তয়া ॥ 
শীলবৃদ্ধে জ্র্খনবদ্ধৈ বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সঙ্জনৈঃ| 
কথয়ন্নান্ত বৈ নিত্যমন্ত্রযোগ্যান্তরেঘপি ॥ 
বুদ্ধিমান মধুরাতাষী পূর্ববভাষী প্রিয়ম্বদঃ 
বীর্য্যবান্‌ ন চ বীর্যেণ মহত! ব্বেন বিস্মিতঃ ॥ 
ন চানৃতকথো বিদ্বান্‌ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ। 
দ্বীনানুকম্পী ধর্ম্নজ্ঞে। নিত্যং প্রগ্রহবান্‌ শুচিঃ। 
সানুক্রোশে। জিতক্রোধে৷ ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ (৮(অ-১স) 
এই সৰ গুণে গুপবান্‌ যিনি, ধিনি সকলের প্রাতি ষথাঘথ কর্ভব্য- 
পরায়ণ তিনি যে সকলেরই প্রিয় হবেন তার আর আশ্চর্য্য কি? কাজেই 
“স তু সর্ববগুণৈযুক্ত প্রজানাং পাঁধিবাতুজঃ । 
ৰহিশ্চর ইব প্রাণো বড়ব গুণভঃ প্রিয়ঃ ॥৮ (অ-১স) 


কর্তধ্য নির্ঘয় ১১১৫ 


কাজেই প্রজাগণের ইচ্ছা! যে বৃদ্ধ নৃপতি পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিবিক্ক 
ক'রে তাঁকে রাজধর্দদ শিক্ষ1-দিন। এবং নিজে কিছুদিন শান্তি সুখ ভোগ 
ফরুন। রাজ্ধারও ইচ্ছ। তাই। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ভ। নয়। রামের 
জন্ম রাবণবধ ক্ধপ কার্ধোর জন্ত। তাই যে কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে আত্মন্ 
অপেক্ষাও প্রিম জ্ঞান করতেন, তিনি মন্তরার প্ররোচনায় রাজাকে 
বাক্যবদ্ধ ক'রে তার পূর্ব প্রতিশ্রুত ছুটি বরের একাটতে রামচন্জের 
চৌদ্ববর্ধ অরণ্যবাস আর অন্যটিতে নিঙ্গ পুন্ধ ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক 
প্রার্থনা করুলেন। রাজ! সত্যে বন্ধ। না বল্তেও পারেন নাঃ হা 
বলাও ত্ধিক দুর । | | 
রাজ! বঙ্চেন__ 
“অনর্থভাবেহ্থপরে নৃশংসে 
মমানুতাপায় নিবেশিতাসি |, 
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মনিমিত্তং 
হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে ॥ 
বিনা হি সূর্ধ্যেণঃ ভবেৎ প্রকৃত্তিঃ 
অবর্ধতা বজ্ধরেণ বাপি। 
রামং তু গচ্ছস্তমিতঃ সমীক্ষ্য 
জীবেন্ন কশ্চিত্তিতি চেস্তনা মে ॥ 
বিনাশ কামাম্‌ অহিতাম্‌ অমিত্রীম্‌ 
আবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত]াম্‌। 
চিরং বতাক্কেন ধৃতাদি স্পা 
মহাবিষ! তেন হতাম্বি মোহাৎ॥ 


০ গার্স্থা-প্রসঙ্গ 


" ন জীবিভং মেহস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং 
বিনাত্বজেনাত্মবতাং কুতে। রতিঃ। 
মমাহিতং দেবি ন কর্তৃ,মর্থসি 
স্পশামি পাদ্দাবপি তে প্রসীদ মে 1৮ (অ-১২স) 
কিন্তু এ বিলাপ নিশ্ষল। রামচন্্রকে বনে যেতেই হবে। 
এদিকে রাঙ্জের সর্বত্র উৎসব হুচ্চে। কাল রাম রাজ! হবেন। 
আজ অধিবাস হয়েছে । কৌশল্য। মঙ্গল কার্ধে ব্যাপৃত1। সীতা এভ- 
ধারিণী। লক্ষণের আনন্দের সীম1 নাই, ছত্রধারীর পদ নিজে অধিকার 
করুবেন। এদিকে বিস্ত এই বিভ্রাট। 
পরদিন হ্্যোদয় হলে কিন্তু রাজ! বাহিরে এলেন ন|। সভায় 
সকলেই উপস্থিত। কিন্তু রাজ! আসেন নাই দেখে মহি বশিষ্ঠ ক্থুমস্্রকে 
রাজসমীপে গ্রেরণ কর্লেন। নুমন্ত্র রাজার শয়নকক্ষের ভ্বারে এসে 
তার প্রবোধনের জগ্ঠ স্ভব করুলেন পরে বল্েন-_ 
“যধ। হাপালাঃ পশবে!। থ! সেন! হানায়কাঃ। 
যথা চন্দ্রং বিনা রাব্রির্যথা গাবে! বিনা বৃষম্‌। 
এবং হি ভবিতা৷ রাট্রং যথা রাজ! ন দৃশ্টতে ॥৮ (অ-১৪স) 
স্থমন্ত্রে সেই সব বাক্যে রাজার চেতনা হলে! । এতক্ষণ তিনি 
সুচ্ছিততবৎ ছিলেন। নয়ন উন্মীলিত ক'রে দেখলেন প্রভাত হয়ে 
গেছে। কিন্তু তার অবস্থা অতি শোচনীয় । তিনি কিছুই বলতে 
পার্লেন না, কেবল দীন নম্কনে হুমন্ত্রের মৃখের দিকে চেয়ে রইলেন। 
তখন কৈকেয়ী বল্লেন_- 
পনমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎ্মৃকঃ। 
প্রজাগরপরিশ্রাস্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ ॥ 


কর্তবয নির্ণয় ১৩৭ 


তদ্গচ্ছ ত্বরিতং সৃত রাজপুত্রং যশস্মিনম্‌। 

রামমানয় ভত্রং তে নাত্র কায! বিচারণ! ॥৮ (জ-১৪স) 
কিন্তু হুমন্ত্র বল্লেন, “মহারাজের বিনা আদেশে সংযত রাজপুঝআজরকে এখানে 
আনি কি করে?” দেই কথ শুনে রাজ! অগতা] বল্পেন-_ 


পলুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীযমানয় হুন্দরম্‌ ॥৮ 
স্থৃমস্র ভিতরের ব্যাপার কিছুই জানেন না, তাই ত্বরিত পদ্ধে শ্ীরাম- 
চন্রকে কৈকেমীর গৃহে আন্লেন। রামচন্দ্র বিমাতার কক্ষে এসে 
দেখলেন, রাজ। কৈকেম়ীর লঙ্গে একাসনে বসে আছেন বটে কিন্তু তায় 
সুখ মলিন ও বিষঞ। তিনি অগ্রে পিতার তারপর বিমাতার চরণ 
বন্দনা করুলেন। রাজ! তার মুখের দিকে চেয়ে “রাম” এই বাক্য যাত্র 
বলে নিস্তব্ধ হলেন আর কিছুই বল্তে পারুলেন না। রামচন্ত্র রাজার 
সে অবস্থ। দেখে ভীত হলেন, কিন্তু রাজ! আর কিছুই বল্চেন ন। দেখে 
£ককেয়ীকে বল্লেন-_ 
“কচ্চিন্ময়। নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্‌ যেন মে পিত|। 
কুপিত স্তন্মমাচক্ষ, তমেবৈনং প্রসাদয় ॥ 
শারীরে। মানসে। বাপি কচ্ছিদেনং ন বাধতে । 
সম্তাপো। বাভিতাপো ব৷ হুল্পভং ছি সদা সুখম্‌ ॥ 
এতদাচক্ষ মে দেবি তন্বেন পরিপৃচ্ছৃতঃ। 
কিন্লিমিত্বমপূর্বেবাহয়ং বিকারে! মনুজাধিপে ॥৮ (অ-১৮স) 
ইককেযী বল্লেন-_ 
“ন রাজা কুপিতো! রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন। 


 কিঞ্চিম্মনোগতং ত্বস্য তন্তয়াম্ানুভাবতে ॥ 


১৬৮ গার্হস্থানপ্রসঙ্গ 


্র়ং ভাম্‌ অপ্রিয়ং বক্ত_ং বাণী নীস্য প্রাবর্ততে। 
তদ্‌ অবশ্যং হন্পা কার্য্যং ঘদনেন শ্রচতং মম ॥ 
এষ মন্থ্যং বরং দত্বা পুরা মামভিপৃজ্য চ। 
স পশ্চাড তপ্যতে রাজ! যথাম্যঃ প্রাকৃত স্তথা ॥ 
যদি তদ্‌ বক্ষ্যতে রাজা শুভং বা যদি বাশুতম্‌। 
 করিষ্যসি ততঃ সর্ববমাধ্যাস্যামি পুনতৃহুম।” (অ-১৮স) 
কামের প্রকৃতি বোঝ বার সামর্থ ত কুটবৃদ্ধি কৈকেয়ীর নাই, তাই 
ভার এত ভূমিকা । শ্রীরামচন্দ্র বল্পেন-_- 
“অহে। ধিঙনাহ্‌সে দেবি বক্তং মামীদৃশং বচঃ। 
অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে ॥ 
তক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষং মজ্জেয়মপি চার্ণবে ॥ 
নিধুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃূপেণ চ বিশেষতঃ” (অ-১৮স) 
গুরুর, পিভার, রাজার আদেশ হলে আমি অগ্নিতে পতিত হয়ে, বিষ 
পান করে, সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তে পারি; এ কথা অল্লান 
বদনে কে বল্তে পারে ? এরুপ কর্তব্য জ্ঞান স্ুভুলভ । তখন কৈকেমী 
অন্লান বদনে, তিনি রাজার কাছে রামের'বনবাস ও ভরতের অভিষেকক্ধপ 
ছুটি বর পেয়েছেন--এ কথ! বল্লেন । সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বল্লেদ-_ 
“যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্তমিচ্ছসি | 
_ » স্বয়ারপ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ 1৮ (অ-১৮স) 
রাম বুঝলেন বটে যে বাক্যবদ্ধ হয়ে রাজা এরূপ বয় 
দিয়েছেন, আগে জান্তে পারলে দিতেন না। তথাপি যখন বর 
দেওয়া! হয়েছে, তখন তিনি বনে ন| গ্রেলে ত পিতার সত্য, 


কর্তব্য নির্ণঝ ১৩৪ 


রক্ষিত হবে না। বুঝলেন পিতা ত্তারে বনগমনে অঙ্গুমতি 
করতে পাৰ্ষেন না। কাজেই বিমাতার মুখে শুনেই তাৰ 
বনে ঘাওয়। উচিত। কোন খুত্র পিতার সত্য রক্ষার জন্ত এক্সপে 
প্রাণত্যাণ্ধ .করুতে প্রস্বধত হয়? প্রাণত্যাগ বই কি? রামচত্র হত 
বীর হউন না কেন, তীর নিদ্রার সময় ষে অতকিত ভাবে হিত্জ 
স্বাপদ বা রাক্ষম এসে তারে বধ করৃতে পারে না--এমন নয়। 
ষাই হউক রামচন্দ্র চতুর্দশ বধের জন্ত বন গমনে কৃতনিশ্চয় হয়ে 
বল্পেন-_ 


“নাহ্মর্থপয়ো দেবি লোকমাবস্তূমুসহে |. 
যাবম্মাতরমাপুচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম, | 
ততোহদ্যৈব গমিষ্/।মি দণ্ডকানাং মহন্বনম্‌ 1৮ (অ-১৯স) 


এই ঝলে তাদের চরণ বন্দন। ক'রে জননীর গৃহাভিসুখে প্রস্থান 
কর্লেন। হুমন্ত্র এই সংবাদ রাজসতায় প্রদান মাত সকলে হাহাকার 
করুতে লাগলেন। ষে রাম সকলের প্রিয়, তার বনগমন সংবাদ 
যে সকলের হৃদয়েই শত বজেের মত পতিত হবে তার আর আশ্চর্য্য 
কি? সে সকলকে আপনার মনে করে, তার জন্তু সকলে এমনি ছুঃখিত 
হর। লক্ষণের মনে অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হয়েছিল বটে, কিন্তু সে 
ক্রোধ মনে চেপে রামের অস্ত্বর্ভী হলেন। তিনি বুঝলেন যে রাম 
খন বনে যাবেন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই যাবেন। এখন তার 
কর্তব্য রামের সঙ্গে বনে গিয়! তাকে সকল আপদ বিপদে রক্ষা করা । 
অগ্রজের শ্রতি এক্সপ কর্তব্য জান স্থছুল। শ্রীরামচন্ত্র জননীর গৃছে 
চলেছেন। তাঁর মুখে এমন ভাৰাস্তর.লক্ষিত হচ্চে না ষে আজ রাজ্যা- 
তিষেকের পরিবর্তে তার বনগমন ব্যবস্থ। হ'য়েছে। রাজ্যের চারি 


১৪০ গার্হস্থ্য প্রন 


দিকেই হাহাকার। রাজ! ্শরখের অসংখ্য. পত্ধী। রামচন্্র সকলকেই 
স্বীয় জননীর মত ভক্তি কর্ুতেন। আজ তাদের রোষন নিনাদে 
অন্তঃপুরের সকল অংশই পূর্ণ; কেবল কৌশল্যার অন্তঃপুরে সে শঙ্ব 
প্রবেশ করে নাই। তিনি এখনও রামের মঙ্গলোদ্দেশে হোমাদি ঘাজল্য 
কশ্দে ব্যাপৃডা। পরে 
তিনি রামচন্ত্রকে দ্েখিবামাত্র বৎসহার। গাভীর স্তায় বাস্তভাবে এসে 
তাকে গ্রহণ করুলেন। বল্পেন__ 
“বৃদ্ধানাং ধণ্দরশীলানাং রাজর্ধীণাং মহাত্মনাম্‌। 
প্রাঞ্ হায়ুশ্চ কীত্তিঞ ধর্দঞ্চাপ্যুচিতং কুলে ॥ 
সত্যপ্রতিজ্ঞং রাজানং পিতরং পশ্য রাঘব। 
অদ্যৈব ত্বাং স ধন্দাত্বা যৌবরাজ্যেইভিে্ষ্যতি ॥% (অ-২৯স) 
রামচন্দ্র বল্লেন “মা এ ছুরাশ! আপনাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে। পিতা | 
বিমাতা ঠককয়ীর ছলবাক্যে বন্ধ হয়ে তার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন 
যে যৌবরাজ্য তিনি ভরতকে দেবেন। আমায় চতুর্দশ বর্ষকাল ছবও্কা- 
রখ্যে বনচরগণের সঙ্গে বাদ করুতে হবে। আমায় আজই বনে গমন 
কর্তে হবে।” শ্রবণ মাত্রেই কৌশল্যা মুচ্ছিতা হলেন রাম ও লক্ষ্মণ 
তীয় মুচ্ছপনোদন করুলে, তিনি বনু বিলাপের পর বল্পেন-_ 
“অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা 
ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভ | 
অচুত্রাজষ্যামি বনং তয়ৈব গৌঃ 
সথত্ব্বলা বগুসমিবাতি কাঙক্ষয়া ॥% 
রাম বল্লেন “মা, আপনার সঙ্গে বনে বাল ত আমার স্বর্গবাল। কিন্ত 
ভাতমাহবার নয়। আমি যেমন পিতার অধীন, আপনিও ভ তেমনি 
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- পড়্িয় অধীন। । তার আদেশ রাতীত ত আপনার বনগমন কর্তব্য নম্ব। 
আপনার নির্কদ্ধাতিশয্যে হয় ত তিনি অঙ্গমতি কর্‌তে পারেন, কেন না 
আমার বনগমনে তীর প্রাণে.যে অসহ্‌ যাতন! হচ্ছে তাতে তিনি আপনায়ও 
হে তদপেক্ষা অধিক কষ্ট ত! বুঝে হয় ত অন্কুমতি দিতে পারেন, কিন্ত 
যা আপনার ত সে চেষ্টা! কর! কর্তব) নয়। নারীর কর্তব্য কিসে কথা 
তমা আমায় বলে আপনাকে শেখাতে হবে না । পিতার যে কি বিষম 
বিপদ কাগ উপস্থিত, ত1 আমি বুঝতে পাচ্চি না বটে, কিন্ত তার যে 
অবস্থা তাতে তিনি ষে বহুক্ষণ বিমাতার গৃহে থাকুতে পারবেন এমন 
বোধ হয় না। তখন আপনাকেই তারে শাস্ত কবর্‌তে হবে ।* 

যখন কৌপল্যা ছুঃখ কর্ছিলেন তখন লক্ষণের অত্যন্ত ক্রোধের উদয় 
হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন__ 
“দেবি পশ্যতু মে বীর্ধ্ংং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু। 
হনিষ্যে পিতরং বৃনদ্ধং কৈকেষ্যাসক্তমানসম.॥৮ (অ-২১স) 


লক্ষণের এরূপ বাক্য রামচন্ত্রের অসহ্‌ হলে! । তিনি বল্পেন, “ছি ছি 
ভাই একি কথ বল্চো? পিতৃহত্য। ? কিসের জন্য ? আমি ত ভাই অবাধ্য 
পুত্রের মত অনায়াসেই বল্তে পার্তাম, পিত। সত্যে বন্ধ তাতে আমার 
কি? আমি বনে যাব না। কিন্তু তাত আমার কর্তব্য নয়। আমার যা 
কর্তব্য 1 আমি জানি বলেই বিমাতার সাক্ষাতে বলে এসেছি, “আমি 
আজই ধনে যাব কেবল মাকে আর বৈদেেহীকে বলে আস্তে য| বিলম্ব, 
নেই টুকুই এ অযোধ্যায় থাকৃবো।।' হা বলে এসেছি তা অবস্তই কর্বে!।” 
তার পর রামচন্দ্র জননীকে জনেক বুঝালেন, অবশেষে বল্পেন-" 
“শোকঃ সন্ধার্য্যতাং মাতহদয়ে সাধু মা শুচঃ। 
বনবাসাদিহেষ্যামি পূলঃ কৃতা পিতুবচঃ ॥ 
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্বয়া ময় চ বৈদেহা! লক্ষমণেন স্ুমিত্রয়। 
পিতুণিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্ম সনাতনঃ ॥ 
অন্ব সংহৃত্য সম্তারান্‌ ছুঃখং হৃদি নিশৃহ্য চ। 
_ বনবাসক্ৃতা বুদ্ধিম ধন্ম্যানুবর্তৃতাম্‌ ॥৮ (অ-২১স্) 
কৌশল্যা রামচঞ্জের বাক্য নিচয় শুনে মনে মনে নারীর কর্তব্য বুঝে 
স্থির হুলেল। রামচন্দ্র লক্ণকেও সাস্তন। বাক্ো প্রশান্ত করুলেন। 
তখন ফৌশল্যা রামকে আশীর্বাদ পূর্বক বল্লেন__ 
“পিতৃশুশ্রাষয়। পুত্র মাতৃশুশ্রাষয়! তথা । 
সত্যেন চ মহাবাহে। চিরং জীবাভির়ক্ষিতঃ ॥ 
সমিতুকুশপবিজ্রাণি বেদ্যম্চায়তনা'নি চ। 
স্থঞ্চিলাদি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষা স্পা হদাঃ। 
পতক্গাঃ পল্নগাঃ সিংহাস্তরাং রক্ষত্তয নরোত্তম | 
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহষিভিঃ। 
স্বস্তি ধাতা বিধাতা! চ স্বস্তি পৃষ! ভগোহ্য্যমা । 
. লোকপালাশ্চ তে সর্ব বাসবপ্রমুখাস্তথ। ॥ 
খাতবঃ ঘট্‌ চ তে সর্বেবে মাসাঃ সংবতসরাঃ ক্ষপাঃ ৷ 
দিনানি চ মুহুর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্ত তে সদা ॥ 
শ্রতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্্মশ্চ পাতু তা পুত্র সর্ববতঃ ॥ 
্বন্দশ্চ তগবান্‌ দেব সূর্ধ্যস্চন্দ্রো বৃহস্পতিঃ | 
সপ্ত্যয়ো নারদশ্চ তে বাং রক্ত র্ববতঃ 0৮ (অ-২৫স) 
ইত্যাদি প্রকারে সেই রামচজের, রক্ষা বিধান বরুলেন । তারপর 
রাম সীতার নিকট বিবার হ'তে গেলেন। ' সীত। তখনও শ্রীরাম 
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চন্দ্রের বনগমন বার্তা শুনেন নাই। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের .অভিষেকোপ- 
যোগী বেশতৃষা নাই দেখে কারণ জিজ্ঞাস! করলেন। রাম ধীর ভাবে 
বিমাতার বরপ্রাপ্তির কথা বলে বল্লেন 
“অহং গমিষ্যামিমহাবন্‌ পরিয়ে 
্বয়া হি বস্তব্যমিহৈব ভামিনি। 
যথা র্যলীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ 
বয়৷ তথা কাধ্যমিদং বচে! মম ॥৮ (অ-২৬স্) 
[তিনি এ কথাও বল্লেন যে তার বনবাস স্ময়ে সীতার কর্তব্য তার 
প্রতিনিধি হয়ে বুদ্ধ পিত৷ ও জননীর এবং অন্তান্ত মাতৃগণের সেবা । 
লীত। বজেন-- . 
“কিমিদং ভাষসে নাথ বাক্যং লঘুতয়। খ্বম্‌। 
বয় যদপহাস্যং মে শ্রত্বা নরোবরোত্তম ॥ 
ভর্ভূাগ্যন্ত নার্য্েকা প্রার্সোতি পুরুষর্ষত । 
অতশ্চৈবাহমাদিটা বনে বস্তব্যমিত্যপি ॥*» (অ-২৭স) 
পত্বী পতির অর্ধ অঙ্গ, কোন পুণ্য কাধ্যই ধর্মপত্বীকে ত্যাগ করে 
করা যায় না। কাজেই তোমার বন গমনের আদেশের সঙ্গেই আমারও 
বনগমনের আদেশ হয়েছে। 


“ন পিত৷ নাতুজো। নতম! ন মাত| ন সখীজনঃ। 
ইহ প্রেত্য চ নারীশাঃ পতিরেকো গতিঃ সদা ॥৮ 
“অহ গমিষ্যামি বনং ুর্গমম্‌ 
ম্থগাযুতং বানর-বারৈশ্চ। (অ-২৭স) 
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বনে নিবতস্যামি যথা পিতৃণূহে ূ 

তবৈৰ পাদাবুপগৃহ্থ সম্মতা ॥ 
নয়স্ব মাং সাধু কুরুঘ যাচনাং 

নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি। 
জনন্যভাবানুরক্তনু রক্তচেতসং 

বয় বিষুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাঁম্‌ ॥৮ (অ-২৭অ) 


বনের কষ্ট অনেক ত! জানি, কিন্তু তোমায় ছেড়ে যে এই প্রাসাহ 
তন্পেক্ষাও কষ্টকর হুবে। বনে অনেক ভয়ের হেতু আছে সত্য কিন্ত 
তি লকল তরের ভয়। পত্থীর পক্ষে পতিসঙ্গে কুটিরবাসই প্রাসাদ- 
বাস--কাননবাসই শবর্গবাস। পতিবিরছিত! হয়ে প্রাপাদে বাস অরপ্যবাস 
অপেক্ষা কইটকর-_ন্থখভোগ নরকতোগ তুল্য। সাধক শিরোমণি 
ক্ববিবর তুলসীদাস এসব কখ। জানকীকে এইকপে বলাইয়াছেন-_ 


প্রাণনাথ, করুণায়তন 

সুন্দর সুখর স্থজান। 

তুম বি্ত রখুকুলকুমুদবিধু 
স্থরপুর নরক লমান॥ 

মাতু পিত৷ ভগিনী পিয় ভাঈ। 

প্রিয় পরিবার জুঘদ সমূদাঈ ॥ 

নাছ শবসথর গুরু স্বজন সহাঈ। 

হুঠি হুন্দর হুলীল খা ঈ ॥ 

জহ লগি নাথ নেহ জমা নাতে। 

' প্রিয় বিদ্ক তিয়হিং তরণিতে তাতে ॥ 
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তন ধন ধাম ধরণি পুররাজু। 
পতিবিহীন সব শোব-সমাভু ॥ 
ভোগ রোগসম, ভূষণ ভায়। 
ফমযাতনা-_স্রিস সংসার ॥ 
1 প্রাণনাথ তুম বিস্ন জগমাহী'। 
33: মোকই হুখদ কতা কউ নাহী॥ 
; জিয় বিস্থ দেহ নদী বিশ্ক বারী। 
তৈ সহিং নাথ পুরুষ বিহু নারী॥ 
৮৫: সিং ১ ৩ চি 
এ সেছ বচন কঠোর স্থনি 
জী ন হৃদয় বিলগান। 
তৌ প্রভু বিষম বিয়োগছুখ 
সহিছৈ পামর প্রান ॥* 
রামচন্দ্র বুঝলেন সীতাকে রেখে গেলে তিনি আত্মঘাতিনী হওয়া অসম্ভব 
নয়, তাই বঙ্পেন “যদি আমার সঙ্গে বনেই যাবে, তবে আমাদের যা কিছু 
আছে সব উপযুক্ত পাত্রে দান করে গ্রস্তত হও ।, 
তখন লক্ষণ বল্লেন 


“যদি গন্তং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগগজা যুতম্‌। 

অভং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুধরঃ ॥ 

ময়া সমেতোহরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি। 
পক্ষিভিভূর্গযুখৈশ্চ সংঘুষ্টানি সমস্ততঃ ॥ 

ন দেবলোকা ক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে। 

এীশ্বরধ্ং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়। ৰিনা ॥৮ (অ-৩১স) 
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রামচন্দ্র, লক্ষণকেও অনেক বুঝালেন। পিতা মাতার শুত্রধাই যে 
পুত্রের কর্তব্য মে কথ বল্পেন। লক্ষণ বল্পেন,সে সব আম! হতে হবে ন1।, 
তখন রাম বল্লেন, মাত! হুমিত্রার অন্গমৃতি বিন। ত আমি তোমায় নিয়ে 
যেতে পারি না। বধুমাত। উশ্িলাকেও শ্রাস্ত করে আস! দরকার 
তখন লক্ষণ গমন করে অল্লক্ষণ পরেই অননী স্থমিজাকে সঙ্গে লয়ে 
'এলেন। স্ুমিক্জ। বল্পেন, “বৎস রাম, লক্ষণ তোমার একাস্ত অঙ্গগত, 
বিশেষ শুনলাম মা জনকনন্দিনীও৪ তোমার সঙ্গে যাচ্চেন। তখন 
তোমাদের পরিচধ্যার জন্য লক্ষণের যাওয়! একান্ত প্রয়োজন বুঝে, 
লক্ষণের অদর্শনে আমার কষ্ট হবে জেনেও, তারে অন্মতি কর্তে বাধ্য 
হয়েছি। বধূমাতাও তার গমনে আপত্তি করেন নি।” 

তখন শ্ররামচন্্র, সীতা ও লক্ম্রণের সঙ্গে আবার কৈকেয়ীর ভবনে 
গমন করুলেন। 


রামচন্দ্র পিতৃ চরণে প্রণাম করে বল্লেন 


“আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সর্ব্বেষাম্‌ ঈশ্বরোহসি নঃ। 
প্রশ্থিতং দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্‌ ॥ 
লক্ষমণরণনুজানীহি সীত! চান্বেতু মাং বনম্্‌॥ 
কারপৈর্বহৃভিস্তথৈ বাঁধ্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ ॥* (অ-৩৪স) 


রাঁজ। অশ্রপূর্ণলোচনে তাদের দিকে চেয়ে দেখ্লেন। বল্পেন--'রাম 
তুমি বনে যেয়ো না। আমি ত কৈবেয়ীর প্রার্থনায় বলি নাই যে 
তোমার মনতুষ্টির জন্ত রামকে বনে পাঠাব । সে প্রার্থনা করেছে 
আমি শুনেছি, শুনে এ অন্থায় প্রার্থনার অন্ত গালাগালি দিয়েছি, এক- 
বারও বলি নাই যে, তোমায় বনে পাঠাব । তবে তুমি কৈকেমীর 
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কথায় বনে যাবে কেন? আমি কাল তোমায় রাজ্য দিব বলেছি। 
তুমি রাজা হও ।” 

রাম বল্লেন, “আপনি 'রামকে বনে দিব এ কথা বলেন নি সত্য। 
কিন্তু 'রামকে বনে দিব না” এ কথাও ত বলেন নাই। আপনার 
যৌনকেই মাতা কৈকেয়ী সম্মতি মনে করেছেন। এখন আমার 
বনে যাওয়াই কর্তব্য ।” 


“ভবান্‌ বর্ষসহত্রায়ুঃ পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ। 
অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি ন মে রাজ্যন্য কাঙিক্ষিতা । 
নব পঞ্চ চ বর্ধাণি বনবাসে বিহ্ৃত্য তে। 


পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ ॥৮ (অ-৩৪স) 


রাম বুঝেছেন যে পিতা! *প্রতিশ্রুত বর দিব না__এ কথ তার 
পিতা বল্তে পারেন না” তাই বলেন নাই যে প্রামকে বনে দিব না*। 
আর তিনি প্রাণ থাকৃতে বল্তে পারবেন না যে “রামকে বনে দিব ।” 
তাই এ কথাও বলেন নাই। এখনও একথা বলতে পারেন না যে 
“তোমাকেই এ রাজা দিলাম।” তাই তিনি বনগমনকেই শ্রেয় বিবে- 
চনা করে বন্ধল বসনে লক্ষণ ও সীতার সঙ্গে রাজ্য ত্যাগ কয়েছিলেন। 

রামের বনবাল বার্তা শুনে অযোধ্যাবাসীগণের কি অবস্থা তা 
সাধকগ্রবর তুলসীদাসের তাষায় শুনুন-__ 


"নগর ব্যাপি গই বাত স্থৃতীছী। ১৪ 
ছুবত চড়ী জন্থু সব তন বীছী ॥ কে ৮ 
5১) 


খল; 


২ প্য । 
বজ্র 
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তে 


হা এ 


১৪৮ গার্স্থাস্প্রাল 


জে। জই সুনে ধুনে শির দোঈ। 
বড় বিষাদ নহি ধীরজ হো ॥ 
চি চে চি ক 
ভলি বনাই বিধি বাত বিগারী 
জহ তই দেহি কেকয়ীহি গারী ॥ 
কুটিল কঠোর কুবৃদ্ধি অভাগী। 
ভই রুঘুবংশ-_বেখুবন আগী ॥ 
পল্লব ঠি পেড় ইন কাটা। 
_ স্থখ মই শোক-ঠাট ইন ঠাটা ॥ 
সত্য কহহি কবি নাবি ন্ুস্ভাউ। 
সব বিধি অগম অগাধ ছুবাউ ॥* 
এইরূপে পুরবাসীগণ কখন কৈকয়ীকে কখন রাজাকে কখন বা 
আপনাদের অনৃষ্টকে নিন্দ। করুতে লাগ্ল, শেষে সকলে স্থির করুলে ষে 
রাম বনে গেলে তারাও সপরিবারে তার সঙ্গী হবে। রাম ও 
লক্ষণ বনগমনার্থ বন্ধ ধারণ করেছেন দেখে দশরথের হৃদর যেন বিদীর্ণ 
হয়ে গেল, তিনি বন্রেন “সুমন্ত, রামের সজে আমার অশ্ব, হস্তী, রথ ও. 
পদাতি সমূহ দাও। ভাগ্ারের সমস্ত ধন রত্ব দাও। রাজ্যের ষত 
নরনারী আর বাণিক্জ ব্যবসায়ী সকলেই রামের সঙ্গে সেই বনে যাক্‌ 
যেখানে আমার রাম যাবে। সেখানেই জনপদ হউক । অযোধ্যা 
অরণ্যে পরিণত হৌক।* একথা শুনে কৈকেয়ীর মনে ভয় হলো। 
যাই হৌক রাম কিছু নিতে সম্মত হইলেন না । শেষে রাজার ইচ্ছা 
ক্রমে হুম তাদের তিন জনকে রথে করে নিয়ে চল্লেন। কিন্তু পুর- 
বাসীগণ শ্বেচ্ছায় তার অনুগামী হলো। তখন রাম রথ ত্যাগ করে 
পদ্নব্রজে সরযৃতীর প্ধ্স্ত গমন ক'রে তাদের প্রতিনিবৃত হতে 
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'্অনুরোধ করলেন কিন্তু কেহই সে কথা শুনলে না। তাদের প্রতিজ্ঞা 
তাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম রামচন্দ্র যেখানে যাবেন, তারা সকলেই 
সেখানে বাস কর্বে। ক্রমে সকলে তমাসানদীতীরে উপনীত হলেন, 
তখন সন্ধা হয়েছে। তখন প্রীরামচন্ত্র ্মস্্রকে সেই স্থানে রান্রি যাপনের 
উদ্যোগ কবুতে বল্লেন। লক্ষণ ও সীতার দিকে চেয়ে বল্লেন-_ 


“ইয়মদ্য নিশা পূর্ববা সৌমিত্র প্রহ্ৃতা বনম্‌। 
বনবাসন্য ভদ্রং তে ন চোৎক্থিতুমরসি | 

পশ্য শূন্তান্যরণ্যানি রুদস্তীব সমন্ততঃ | 
যথানিলয়মায়ান্তিনিলীনানি সৃগদ্িজৈ 80৮ (অ-৪৬স) 


“চেয়ে দেখ ভাই, আমর বনে এসেছি । আমাদের বনবাসের 
প্রথমরাত্রি আস্চে। এ দেখ মুগ ও পক্ষীগণ নিজ নিক্ম আবানে গেছে; 
দেখ শৃন্ত অরণা যেন রোদন কর্চে। আমাদের আদর্শনে আজ শৃল্ট 
অষোধ্যারও এই দশা । আমার পিতা ও মাতাগণ সকলে এই রকম 
রোদন করুচেন সন্দেহ নাই। প্রিয্বতম ভরত এসে অবশ্যই তীদের 
হখোচিত সান্বন কর্বে তাঁর আর লন্দেহ নাই। আজ আমরা এখানেই 
রাজি যাপন কর্ষ্বো ।” ৃ 

লক্ষণ ও স্থুমন্ত্র রামচন্জ্রের ও সীতা দেবীর জন্ পত্রা্ছি সংগ্রহ করে 
শয্যা রচনা করলেন। পুরবাপীর! অদূরে ইতত্ততঃ শয়ন করে নিজ্রিত 
হুলো। রামচন্দ্র সীতার সঙ্গে নিব্রিত হলেন। কেবল সুমন্ত্র আর 
লক্মণের নিত্রা নাই। তীর! রামচন্ত্রের গুণগ্রাম বর্ণনা করে রাত্রি 
অতিবাহিত কর্‌তে লাগলেন । . নিশীখ লময়ের অল্লক্ষণ পরেই রামচজ্ের 
নিন্রাঙ্গ হলে! । তিনি প্রজাগণকে গাঢ় নিদ্রিত দেখে, লক্ষণের সঙ্গে 
পরাহ্র্শ করে স্থির করুলেন, যখন প্রজাগণ প্রতিজ্ঞা করেছে তাকে না! 
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নিয়ে অযোধ্যায় যাবে না, তখন তাদের এখানেই ত্যাগ করে যাওয়া 
স্উচিত। অনর্থক তাদের কষ্টের কারণ হওয়া! উচিত নয়। তার পর 
স্মন্ছকে বল্লেন “হুমন, তূমি আমাদের নিষ্বে নিঃশন্বে তমার অপর 
পারে রেখে এসে, কিয়নূর উত্তর মুখে গিয়ে, কৌশলে চিহ্ন ন! রেখে, 
অন্তর নবী পার হয়ে এসে, আমাদের গভীর বনে নিয়ে চল। প্রন্থা- 
গণ অনর্থক কষ্ট পানর এটা আমার অভিগ্রায় নয়*। স্মন্র তাই 
করুলেন। রামচশ্ত্রের এই প্রজা-বাৎসল্যত! গুণেই প্রজাগণ তার প্রতি 
এত অঙ্করক্ত যে, সব ছেড়ে তাঁর অন্ুগামী হতে চায়। তারা পর দিন 
নিজ্ঞাভঙ্ের পর রথ ও অশ্থের গতি অযোধ্যাভিমুখী দেখে সকলে ফিরে 
এলো । 

জামর| পিতা মাতার প্রতি সস্তানের, পত্বীর প্রতি পতির, পতির 
গ্রতি পত্থীর এবং ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কর্তব্জ্ঞানের চিত্র দেখ্লাম। 
আরও দেখ লাম যে, যে সকলের প্রতি গ্রীতিমান্‌, তার প্রতি সাধারণের 
যনের ভাব কি রকম হয়। 

এইবার আমর! রাম-চরিত্রের আর এক হুন্দর চিত্র দেখ বো। 
বাজ পিতার সঙ্গে ম্বগয়ায় এসে শ্রীরামচন্ত্র নিষাদগণের অধিপতি 
গুহকের সঙ্গে মিআতা করেছিলেন। আজ বনবাসী হয়ে দ্রুততর 
আসবার জন্ঠই এতক্ষণ রথে আস্ছিলেন। বছু নদ নদী ও 
জনপদ অতিক্রম করে অবশেষে তারা গুহকের নিষাদ-রাজ- 
থানীর লমীপে গঙ্গার কুলে এলেন। গুহক লংবাদ গেছে 
পরিজন সঙ্গে এসে তীর চরণ বন্দনা! করুলেন। রামচজ্জ 
"কি কর তাই?” বলে, ভারে বক্ষে ধারণ কর্লেন। গুহকের 
ইচ্ছ। রামচন্দ্র সীতা-সঙ্গে তার গৃহে যান। রামচন্ত্র বল্পেন, “ভাই, 
আমি পিতার: সত্যপালনের জন্ত চতুর্দশ বৎসরের জন্ত বনবালী 
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হয়েছি। এই লময় আমার বন্ধলবাস ধারণ করে, ফল মূল মাস 
আছার করে, তৃণ শধায় শয়ন করতে হবে। আমার শ্বগুলিকে 
আহাধ্য দাও ত| হলেই আমার আতিথ্য কর! হবে।* গুহক তখনি 
অন্থচরগণকে অশ্বগুলির পরিচর্যা করতে বল্লেন এবং নিজে 
অরণ্য থেকে তাদের জন্ত ফল মুল সংগ্রহ করে এনে গঙ্গাতীরস্থিত 
একটি স্ুুবৃহৎ ইক্ষৃকীমুলে শধ্যা রচন! কর্লেন। শ্রীরাম ও সীত! 
আহার করে শয়ন করুলে গুহক লক্ষ্ণকে আহার ও শম্ন করুতে 
বলে বলেন, “আপনিও বিশ্রাম করুন। আজ আমিই আমার অনচরগণের 
সঙ্গে আপনাদের রক্ষা কর্বো11” লক্ষণ বল্লেন, "আধ্য, আপনি আমার 
আর্ধ্য জ্যে্টভ্রাতার মিত্র, সে জন্য আপনি আমারও অগ্রজতুল্য পৃজ্য। 
আর্য রাম আর দেবী জানকীর এ দশা দেখে আমার ক্ষুধা তৃষণ। কিছুই 
নাই । কবে হবে তা জানি না। তবে এ কথা বল্তে পারি ষে ইনি বন- 
বাসব্রভ পালন করে যখন ফিরুবেন, তখন অবশ্তই আপনার পুর- 
ধ্যে প্রবেশ কর্বেন। দে সময় আপনি আমাদিগকে যথেচ্ছ আহা- 
রাি দিয়ে আতিথ্য করুবেন, আজ আমায় ক্ষমা করুন।” লক্ষণ গুহ- 
কের সঙ্গে সমস্ত রজনী অনিস্ায় অতিবাছিত কর্লেন। রামচন্দ্র 
প্রাতেই স্থমন্ত্রকে বিদায় করুলেন ; বল্লেন, "সত, তুমি আঙই অযোধ্যান্ 
গিয়ে আমার বনগমন সংবাদ দাও । আমি এই দণ্ডেই মিআ গুহকের 
নাহায্যে গঞ্গ। পার হয়ে দণ্ডক অরণ্যে প্রবেশ করবো”, এই বলেই 
তিনি সমীপাগত গুহককে আলিঙ্গন ক'রে বল্লেন, “এবার এর চেয়ে 
আর অধিকক্ষণ এখানে থাকৃবে! না। চতুদ্দশ বর্ষের পর আবার অবস্তই 
অযোধ্যায় যাব। সে সময়ে তোমার পুরে প্রবেশ ক'রে আতিথ্য স্বীকার] 
কর্বে!। এখন আমাদের পর পারে যাবার ব্যবস্থা কর ।” 
নিষাঙ্গরাজের আদেশে তখনি তরণী সজ্জিত হ'লে।। গুহুক নিজে 
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কয়েকজন অন্থচর সঙ্জে অপর পারে লয়ে চল্লেন। স্থমন্্র এক দৃষ্টে 
নৌকার পানে চেয়ে আছেন। নৌকা অঠিরকাল মধ্যে পর পারে লাগ্লো৷। 
রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে কূলে অবতরণ ক'রে গুহককে আলিঙ্গন 
পূর্বক বিধায়. কর্লেন। তারপর তিন জনে ধীরে ধীরে বৃক্ষ- 
রাজীর মধ্যে প্রবেশ করুলেন। রামচন্দ্র দৃষ্টিপথের অতীত হলে 
সুমন্ত রথ নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন । তিনি এসে রামের বনপ্রবেশ 
কথা বললে দ্শরথের মৃত্যু হলে! । তখনি ভরতকে আনবার জন্য 
লোক গেল। ভরত শত্রত্ব দেশে এসে পিতার ম্ৃত্যুসংবাদে যত 
না ছুঃখিত হয়েছিলেন, রাম সীতার বন-গমন বার্তায় ততোধিক 
কাতর হলেন। তার জননীই এই সর্বনাশের মুল জান্তে পেরে 
অত্যন্ত ব্যথিত হুলেন। আবার তার জননী সহাম্ত বদনে নিজের 
কীর্তি বর্ণন। করে বল্‌লেন-_- 
“তৎ পুত্র শীঘ্বং বিধিনা বিধিজ্ঞেঃ 
বশিষ্ঠমুখ্যেঃ সহিতো দ্বিজেন । 
সঙ্কাল্য রাজানমদীন সত্বমূ 
আত্মানমুবযাম্‌ অভিষেচয়্ ॥৮ (অ-৭২স্) 

তখন সে সব কথ! তার একান্ত অসহ্য হলো । তিনি ছঃখে ক্ষোভে 
কোপে জননীকে বল্লেন--“ছুর্বত্বে, তুমি কি ছূর্ঘট ঘটনাই ঘটিয়েছ! 
রঘৃকুলধুরদ্ধর আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বনে পাঠিয়ে আমার 
ফেবতৃল্য জনকের স্ৃত্যুর হেতু হয়েছ। মাত! কৌশল্যাকে শোক- 
সাগরে নিমগ্ন করেছ। কিন্তু নিশ্চয় জেনে৷ তোমার ছুরাশ। পূর্ণ হবে 
না। ভরত রাজ্য চায় না--সে চায় শ্ীরামচজ্দ্ের ভৃত্যবৎ সেবা! করুছে। 
ভরত নিম্চয়ই রামকে না নিয়ে এ অযোধ্যায় ফিরবে না। আমি 
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তোমার মুখ দর্শন করবে! না। 'আরে! কঠোর শীস্তি দিতে প্রাণ 
চায়, কিন্তু ত1 হলে শ্রীরামচন্্র আর আমার মুখ দর্শন কর্বেন না, 
কেবল এই ভয়েই নারীহত্য! পাপে. বিরত হ'লাম।* এই বলে 
ভরত উন্মত্তবৎ কৈকেয়ীর পুর ত্যাগ কবুলেন। তখন কৈকেয়ীর 
চেতন! হলো । মনে হতে লাগ্লে। তাদের চারিটি ভায়ের গ্রীতিভাবের 
কথা--কৌশল্যার সহোদ্দরাবৎ প্রীতির কথা-_মনে হলে! রামচন্দ্র তাকে 
জননীবৎ মনে করুতেন--তখন তিনি নীরবে রোদন কর্‌তে লাগলেন । 
এদিকে ভরত শক্রত্বকে সঙ্গে করে দেবী কৌশল্যার কক্ষে-আস্বা- 
মাত্র কৌশল্যা উচ্চৈ-ম্বরে রোদন করে বল্লেন, "ভরত রে, 
তোর ম। রাজাকে বাক্যবন্ধ করে আমার রামের জন্য বনবাস 
আর তোর জন্য রাজ্য বর পেয়েছে । রাম বনে গেছে--এখন 
তুই রাজা হ।” 

ভরত বল্লেন, “মা, আপনার ভরতের রাজ্য পশ্বর্ধ্য সবই শ্রীরাম 
চন্দ্রের চরণকমল। যতক্ষণ পিতার ওর্ধদৈহিক কাধ্য সম্পয় না হয়ঃ 
আমি ততক্ষণ মাত্র অযোধ্যায় আছি। তারপর বনে গিয়ে তারে 
ফিরিয়ে আন্বো।” 

কৌশল্য৷ বল্লেন, "পাব্বি কি বাপ? সেষে চৌদ্দ বৎসর বনে 
বাদ কর্ষে বলে, প্রতিজ্ঞ! করে গেছে ।» 

ভরত বল্লেন, “তাতে কি মা? ওতেও প্রতিনিধি চলে । আমিই 
তার প্রতিনিধি হয়ে চৌদ্দ বখসর বনে থাকৃবো। তিনি আস্বেন না 
কৈন? আমি আপনার চরণ সমীপে প্রতিজ। করুচি আমি আর্য রাম-. 
চন্তরকে না নিয়ে অযোধ্যা ফিরবে! না” 

ভরতের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। রামচন্দ্র তখন চিত্রকুটে কুটির 
নির্মাণ করে সীত। ও লক্ষণের নঙ্গে স্থুখে বাস কর্ছিলেন। ভরতকে 
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বলেছিলেন, যে_-”এ বনবাস-ব্রতত প্রতিনিধিতে সম্পন্ন হবে না। তোমায় 
ফিরে যেতে হবে ।” 

অনেক যত্বে রামচন্দ্রকে ফিরাতে ন! পেরে অবশেষে ভরত তার 
পাছুকাধুগল নিদ্ে ফিরে ছিলেন, কিন্তু অযোধ্যায় যান নাই। 
চতুষ্দিশবর্ষ নন্দি গ্রামে সেই পাছুক! পিংহাসনে স্থাপন করে নিজে সন্্যাসী- 
বেশে বাস করে ছিলেন । ভার পর রামচন্ত্র রাবণবধ করে চৌদ্দ 
বর্ধান্তরে প্রত্যাগত হলে, তারে নিয়ে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। 

আমি শ্রীরামচরিতের শেষাংশের বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন দেখি 
না। রাম চরিত নিঃশেষে বল! অল্প সময়ে হয় না। খুব সংক্ষেপে 
বল্লেও এক সপ্তাহের কমে পারা যায় না, আবার বল্বার 
সময় গ্রন্থ কাছে থাক! দ্রকার। হার। এখানে সমাগত, তারা সকলেই 
রামায়ণ পড়েছেন। যদি কেউ ন। পড়ে থাকেন, কৃত্তিবাস পণ্ডিতের 
অথব। অন্য কোনও রামায়ণ পড়তে পারেন। আমার উদ্দেশ্য পর- 
স্পরের প্রতি কর্তব্যের উদ্দাহরণ প্রদর্শন । যে টুকু বলেছি, তাতেই 
রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, ভরত লক্ষণের ভ্রাতৃভক্কি, রামচন্দ্রের 
পত্বী ও অনুজের প্রতি এবং অস্ুজীবীগণের প্রতি কর্তবা পালনে, জানকী 
ও কৌশল্যার পতির প্রতি কর্তব্যজানের জনম্ত দৃষ্টান্ত দেখান হয়েছে। 
বল! হয় নাই একজনের কথা । ধাকে ভারতের বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম ও 
ছাক্ষিশাত্যের নরনারীগণ গ্রভৃভক্তির মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহ জেনে নিরস্তর- 


“অতুলিত-বলধামং স্বর্ণ শৈলাতদেহং 
দলুজবলকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্‌। 

সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং 
রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি ॥ 
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উল্লঙ্বা সিঙ্ধোঃ সলিলং সলীলং 
যঃ শোকবহিং জনকাত্জায়াঃ। 
আদায় ভেনৈব দদ্বাহ লঙ্কাং 
নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্‌ ॥ 
মনোজবং মারুততুল্যবেগং 
জিডেক্তরিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্‌। 
বাতাত্বুজং বানরযৃথমুখ্যং 
জ্ীরামদূতং শিরসা নমামি 1৮ 
ইত্যাদি বাক্যে পূজা স্বতি করে থাকেন। যিনি নিজের হায় 
রামময় জেনে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ভাতে শ্রীরাম-সীতার সৃতি দেখিয়ে 
ছিলেন। তার কথ। বলে কে শেষ করতে পারে। 
অতএব. 


প্রামায় রামচন্দ্রায় রামভ্্রায় বেধসে। 
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ ॥৮ 


লে রামচরণে প্রণাম ক'রে আমার বক্তব্য শেষ কর্লাম।” 


সম্পুর্ণ । 


গ্রহস্থ-্রস্থাবলী 


১ বিশ্বশক্তি-_নুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্র . 'গৃহস্ছেণ প্রকাশিত আলোচন! ও 
প্রবন্ধাবলী হইতে সঙ্কলিত। মূল্য ১/* পাঁচসিকা। 

২। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী__কবিসম্াট রহীন্তরনাথের সমস্ত 
কবিতার বিস্তৃত সমালোচনা । মুল্য 1%* দশ আনা। 

৩। শ্রীশ্রীশিক্ষা্টকম (িতীয় সংস্করণ )-_কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমৎ 
শ্রীকৃফচৈতগ্ত মহা প্রভূর শ্রীমুখ-নির্গত শিক্ষার্টরকের মুল, টাকা, পদ্যান্ববাদ, ভাবার্থ 
প্স্থতি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে । মূল্য ।* চারি আনা। 

৪1 কমলা -ধর্বমূলক গার্হস্থ্য উপন্যাস । গীতার উপদেশান্রষায়ী চরিব্রগঠন 
ও তাহার পরিনাম । স্ত্রী কন্যার হাতে দিবার উপযুক্ত পুস্তক । মূল্য ১* আনা মাত্র। 
৫1 পাগল--মহাপুরুবমুখে উপন্তাসের ভাষায় উপনিষদের সনাতন তত্বকথার 
অভিনব বিবৃতি। তত্বজিজ্ঞানুর পক্ষে উপাদেয় | মূল্য ॥%, দশ আনা। 
শ্বনামধন্ত কর্মাতরে্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্‌ এ প্রণীত 
৬। নিগ্রোজাতির কম্্নবীর--(চতুর্ঘ সংস্করণ )। 

€টেক্স টুক কমিটা কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে মনোনীত )। 

আমেরিকার ন্ুপ্রদিদ্ধ শিক্ষা-প্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের আত্মজীবন-চরিতের 
বঙ্গান্ববাদ। সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে কেমন করিয়! সামান্ত অবস্থা হইতে 
উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতে পারা যায়, প্রকৃত কশ্মবীর 
হইতে হইলে কিরূপে জীবন-যাত্রা-প্রণালীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়, ই'হার আত্ম 
জীবন-চরিত তাহার জলস্ভ উদাহরণ। নুন্ার বীধাই-_মূল্য ১1* মাত্র । 
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বাঙ্গালী-_“নিশ্বোজাতির কর্খুবীর'কে আমাদেরই “কম্রবীর” বলিয়! মনে হয় 
* *. * আমাদের দেশে দিনেই নার জনন বত বীচি হা 
ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল।” 
নায়ক-__“অম্বাদ প্রা্ল ভাবায় সুঙগরভাবে হইয়াছে ।* 
সাহিত্য---“কোনও বাঙ্গালী যেন “নিগ্রোজাতির কম্মবীর" পড়িতে না ভূলেন।” 
রায় শ্রীযুক্ত সময় মিত্র এম, এ বাহাছুর বলেন-__*নিগ্রোজাতির কর্তমবীর* 
সময়োপযোগী হইয়াছে ও ইহার উদ্দেখ্যুও অতি সাধু। অধ্যবসায় ও একমিষ্ঠতা' 
শত বিশ্ব বাধ! অতিক্রম করিয়া সন্বক্পসিদ্ধি লাভ করে, এই গ্রস্থবর্ণিতি ইহা 
তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।” 

উক্তগরস্থকারের অন্থান্ত পুস্তক 
বর্তমান জগণ্--বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব ও অভিনব ভ্রমণ-কাহিনী। শ্ুুবৃহৎ পাঁচটি, 
খণ্ডে সমাপ্ত । বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন, এবং ভ্রমণ-কাহিনী অনেকেই লেখেন 
কিন্তু বিনয়বাবুর মত এমন অন্ত্্ি দিয়া দেশকে দেখিয়া ও বুঝিয়৷ তাহার 
কাহিনী কেহই এ পধ্যস্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই । আমাদের দেশের সহিত তুলনা 
করিয়া অন্ঠান্ত দেশের প্রত্যেক খুটিনাটি বিষয়টির আলোচনা পর্য্যস্ত ইহাতে স্থান 
পাইয়াছে । এই ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়া পাশ্চাত্য জগতের অতীত ও বর্তমান 
ইতিহাস, সমাজ-চিন্তা, শিক্ষা-সমন্যা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির কথা জানিতে পারি- 
বেন। এক কথায় দেশকে ভিতর ও বাহির দিয়া জানিতে হইলে, যাহ! স্বানিবার, 
প্রয়োজন হয় তাহা এই গ্রন্থে আছে। 
৭। প্রথম ভাগ--মিশর (দ্বিতীয় সংস্করণ )। 
ইহাতে মিশরের পুরাকাহিনী॥ আচার ব্যবহার, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য প্রন্থাতির 
কথা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । বহু ছবি সমস্বিত ন্ুদ্দর বাধাই-_ূল্য ২২1 
৮। দ্বিতীয় ভাগ--ইংরাজের জন্মভূমি ( দ্বিতীয় সংক্ষরণ )। 
ইহাতে ইংলগ্, স্ষট্ল্যাণ্ড ও আয়র্মগ্ডের কখ। আছে। আর আছে গ্রেটবিটনেক 
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ধীমান পর্ডিতমণ্ডলীয় বিশেষস্বমূলক আলোচনাসমূহ, ইংরাজের দেশের কথা, 
গাহাদের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও সমাজতদ্বের কথা, তাহাদের গবেধণামুূলক আবি- 
স্কারের বার্ডা--এক কথায় যাহা! জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা হায়--বর্মানে 
তাহাই ন্ুন্দর সংবতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । শুঙ্দর ছাপা, ঘুন্দর কাগজ 
সচিত্র, মনোরঞ্জন বাধাই, প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠা-_মৃল্য ৩২ টাকা মাত্র। 

৯। তৃতীয় ভাগ-_বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র (ছিতীয় সংস্করণ)! 
গতইয়োরোগীয় মহাযুদ্ধের এক্সপ বিস্তৃত আলোচনা পূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম। 
ইহার প্রতি পত্রে লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইবেন; গ্রন্থের প্রতি পরিচ্ছেদ 
অনেক ভাবিবার কখ! আছে । লেখক যুদ্ধকালে বিলাতে বসিয়৷ এই গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছেন। ১২৫ পৃষ্ঠা। ৮ খানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত নুন্দর বীধাই মূল্য ১২ টাকা। 
১০। চতুর্থ ভাগ- হয়াঙ্িস্থান বা! অতিরপ্বিত ইয়োরোপ। 
বহুজ্ঞাতব্যতথ্যে পরিপূর্ণ । ইহাতে আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড্‌ ইত্ডিয়ান'দের 
কথা, উপনিবেশিকদের পূর্বাপর ইতিহাস, বর্তমান যুক্তরাষ্্রের গঠন, সামাজিক 
আচার ব্যবহার, রাষ্ট্রনীতি, শিল্প, বাণিজা, শিক্ষ। প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ আছে । 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিল্প বাণিজ্যের ক্রমোরতির পন্থা 
দেখাইয়া দেওয়া! আছে। এমন তুলনামূলক শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস এদেশে এই প্রথম । 
বনু চিত্র সুশোভিত ৮৫* পৃষ্ঠার সুবৃহৎ পুস্তক । সুন্দর বাধাই। মূল্য ৬২ টাক৷। 
১১। পঞ্চম ভাগ--নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান। 


কবি হেমচন্দ্রের “অসভ্য জাপান কেমন করিয়া বিগত €* বৎসরের মধ্যে স্বীয় 
চেষ্টায় ছুনিয়ার রাষ্ট্রজগতে 'ফার্টক্লাশ' পাওয়ার পরিগণিত হইয়াছে । এই গ্রস্থে 


তাহার পূর্বাপর সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষা 
তাষায় লিখিত । বন চিত্র সুশোভিত, ৫** পৃষ্ঠার পুস্ভক। সুনগর বাঁধাই 
মূল্য ৪২ চারি টাকা। 

ুপ্রসিদ্ধ উপন্তাসিক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র ভট্াচার্ধ্য বিজ্যাভূষণ প্রধীত 
১২। কুল-পুরোহিত-_ইহাতে কুল-পুরোহিত, একঘরে, বারবেলা, সলিহারা 


রাজাকাপড়ের মূল্য প্রসূতি ১৫টি গল্প আছে। ইহা! অধুনাতন বিঙাতী গয়ের 
অন্ত্বাদ বা বিলাতী চিত্র নয়। বাঙ্গাল! দেশের বাঙ্গালী সমাজের প্রাণের কথা সুখ 
ছুঃখের কথা, সংসারের বাস্তব ছবি । খাঁটি দেশী চিত্র। সুন্দর বীধাই মূল্য ১1%। 
১৩। পরাজয়---এদেশে একটা প্রবাদ আছে-_“ভাই ভাইঠাইঠাই 1 কিন্ত 
নেহ বা! ভালবাসার কাছে এ প্রবাদ যে সম্পূর্ণ নিষ্ষল এই উপন্তাসে তাহাই প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। ইহ! একখানি খাঁটি গার্স্থা-্ীবনের চিত্র । উৎকৃষ্ট বাধাই মূলা ১৫*। 
১৪। পরাধীন-__-পরান্ন-পালিত যুবক ক্ষেব্রনাথের প্রতিপালক দাদামহাশয়ের 
প্রেহপাশ ছেদনের চেষ্টা, বৃদ্ধ ঘোবাল মহাশয়ের বান্থ কঠোরতার অস্তরালে স্লেহ্মন্দা- 
কিনীর স্বচ্ছধারা, ছুর্গাদেবীর মাতৃত্মেহ, মনোরমার গভীর আত্মত্যাগ- যেন স্বর্গ 
রাজ্যের ঘটনা, পড়িতে পড়িতে হদর উচ্ছানিত হই! উঠে, জঞ্চতাবে দৃষ্টি কুদধ 
হইয়। আইসে। উৎকৃষ্ট বাধাই সৃল্য ২২ টাকা মাত্র। 

১৫। মতিভ্রম__নৃতন ধরণের সামাজিক উপক্ঠাস। ভালবাসার আদশ, 
মন্য্যত্থের আদর্শ, বন্ধুত্বের আদর্শ__প্রিয়জনকে উপহার দিবার, পড়িবার,__-পড়াই- 
বার উপযুক্ত উপন্তাস। মনোরম বীধাই মৃল্য ১* মাত্র। 

১৬। নিষ্পত্তি__আধুনিক রুচি অনুযায়ী উৎকৃষ্ট উপন্তাস। ইহার ভাৰ 
ভাষ! ঘটনা আগাগোড়া নূতন। উপহার দেওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী 
উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা। নুদ্দর বীধাই মৃল্য ১॥* মাত্র। 

২৭ সাগরের ডাক-_স্ুকবি শ্রীকুমুদ নাথ লাহিড়ী প্রণীত । ইহা অধ্যাত্ম ভাব- 
পূর্ণ একখানি মনোরম নাটক। সুন্দর কাগজে মনোরম ছাপ! । মূল্য।%ছয় আন। 
১৮। চান্দেলী_ স্বাধীন বঙ্গের প্রাণোম্মাদক চিত্র । বাঙ্গালার স্বনামধন্ত নর- 
পতি মহারাজ বল্লাল সেনের জীবনের ঘটনাপূর্ণ এরতিহাসিক উপন্যাস। তৎকালীন 
মমাজের নিথু'ৎ চিত্র। আধুনিক গাশ্চাত্যভাব-বর্জিত অতিনব উপন্তাস। মূল্য দ*। 
১৯। সোনার দেশ- ছেলেমেয়েদের জন্স সচিত্র গল্পের বই। ইহাতে 
ভূতপেত্বি, রাক্ষসখোকস, গন্ধরব্বপরী প্রস্ৃতির আজগুবি গল্প নাই ; যাহাতে 


; 1৯ 


আমাদের দেশের ছেলেমেয়ের! শৈশব হইতেই পুরাণ ও শ্রীমন্তাগবতাদির দুম, 
ৰাছিনীয় সহিত পরিচিভ হয়, তাহাদের হৃদয়ে শৈশব হইতেই ধর্খের বীজ অস্তুরিত 
হয়, মেই উদ্েপ্তে বর্তমান গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। মূল্য ।* আনা মাত্র। 
২০। বিসৃচিকা-দর্পণ 
সথবিখ্যাত বছাদর্শী চিকিৎসফ-ডাঃ শরচ্চন্্র ঘোষ এম, ভি প্রণীত 
চিকিৎসক ও ছান্জ্দিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় পুস্তক। 

বিলাতী পুস্তকের দ্যা সুন্দর 1265 ও বাধা মূল্য-_২॥* টাকা! 
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